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ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে “সশস্ত্র বিপ্লব” যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করে, এই সত্য কথাটি বহুদিন অহিংসবাদীর| মেনে না নিলেও আজ কেবল 
জনসাধারণ নয়, এতিহাসিকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এখন 
পর্যস্ত এর কোন যথাযথ ইতিহাস লিখিত হয়নি। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য 
জানতে হলে প্রধানতঃ সরকারী কাগজপত্র ও রিপোর্ট, বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত 
স্বৃতিকথা এবং বিশেষ কয়েকটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ--এই কয়টি উপাদদানই 
প্রধান। বাংলাদেশের বিপ্লব সম্বন্ধে নলিনী কিশোর গুহের বাংলায় বিপ্লববাদ? 
এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে সুগ্রকাশ রায় লিখিত 
“ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসই একমাত্র গ্রস্থ। আমার পরম 
ন্নেহাম্পদ শ্রীমান তৃপেন্্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রণীত “ভারতে সশস্ত্র-বিষ্লব” 
গ্রশ্থধানি ভারতের বিপ্রব সম্বন্ধে তীয় গ্রস্থ। ইতিহাসের দিক থেকে এই জন্য 
এর মূল্য খুব বেশী । 

লেখক নিজে একঙ্জন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী, বিপ্লবীদের সাহচর্ষেই তাঁর জীবন 
কেটেছে । তাই সফত্বে ও আয়াস সহকারে পরিচিত অনেক বিপ্রবী বন্ধুর 
নিকট শোনা বিবরণ ও তাদের গ্রস্থ ও প্রবন্ধের সাহায্যে, এবং নিজস্ব অভিজ্ঞ 
থেকে তিনি এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে বাংল! সাহিত্যের এবং বর্তমান 
যুগের ভারত-ই'তিহাসের একটি বড় অভাব দূর করেছেন। ১ 

এই গ্রস্থখানিতে কেবল বিপ্লবের স্থপরিচিত কাহিনী নয়, বিপ্লবের নান! 
শাখা ও ভাবধারা, তার আঘর্শ ও কর্মপদ্ধতি, বহু অখ্যাত অজ্ঞাত বিপ্লবীদের 
জীবনী ও কর্মশক্তি, শ্বদেশপ্রেমের অভূতপূর্ব নিদশন, সাহস, উদ্যম ও নিভাঁকতা 
প্রভৃতির চরম দৃষ্টান্ত এমন সহজ স্থললিত ভাষায় তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে 
বিবৃত করেছেন যে, একবার পড়তে আরভ্ত করলে চিত্তাকধক উপন্তাসের মত 
উহ] শেষ পর্যস্ত না পড়ে তৃপ্তিলাভ হয় না। ৃ ৃ 

তিন বছর আগে “পবার অলক্ষ্যে এই নামে বাংলাদেশের বিপ্লবের 
কাছিনীর একটি অধ্যাক় দুই খণ্ডে প্রকাশ করে লেখক যে খ্যাতি অর্জন 


[১ ] 


নলিনী বাগচী 
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করেছেন, ভারতের বৃহৎ পটতৃমিকায় সেই বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে তিনি 
তার চেয়েও বেশী খ্যাতি পাবেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় আমি বিপ্লব সম্বন্ধে 
সাধারণ ভাবে ধে কথাগুলি লিখেছিলাম-_এই গ্রস্থখানি সম্বন্ধে তা পুরোপুরি 
খাটে। স্থতরাং তার পুনরুজেখের প্রয়োজন নেই | 

আগের গ্রন্থের তুলনায় বৃহত্তর পটতৃমিকাই এই গ্রস্থের একমাত্র বিশেষত্ব 
নয়। এর মধ্যে অনেক বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় এবং বনু নৃতন অথব। 
অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত তথা আছে। দৃ্গীস্ত শ্বরূপ আলিপুর বোমার মামলায় 
নরেন গোষাইয়ের রাজনাক্ষী হবার এবং বারীন ঘোষের শ্বীকারোক্তির.কারণ 
কি এবং দিল্লীতে ভর্ড হাডিঞ্জের উপর কে বোমা নিক্ষেপ করেছিল এই সমুদয়ের 
আলোচনা, রভা-অস্্লুঠনের রাজনৈতিক গুরুত্ব, কয়েকজন এ-দেশীয়া ও 
বিদেশিনী মহীয়সী বিপ্লবিনীর বিবরণ, বৈকুষ স্থকুলের আত্মবিসর্জনের অপূর্ব 
কাহনী প্রভৃতির উল্লেখ করা ষেতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রখ্যাত 
উ্পন্থামিক শরৎ্চন্দ্রের বিপ্লবীদের সম্বন্ধে মনোভাব, এবং তাদেম উপর প্রভাব 
সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য এই গ্রন্থে আছে। চট্রগ্রামের মহান নায়ক স্ধসেন 
ও নেতাজী স্ৃভাঁষচন্দ্র ও “বিভি' দলের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কাহিনী, 
অবিভক্ত বাংলার মুনলমান-বিপ্রবীদের পরিচয়, বিনয় বন্থুর পলায়ন কাহিনী, 
দীনেশ গুণের জীবনী, রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, 
শহীর্দদ্ধের পত্রাবন্ধী, প্রীতিলত। ওয়াদ্দেদারের টেস্টামেণ্ট, জার্মাণীতে ও 
আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রভৃতি বনুবিধ 
জ্ঞাতব? তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে! সার ভারতের বিপ্লব-কাহিনী 
স্ষ্ঠুরূপে লেখার এখনও ব্যবস্থা হয় নি_-কিস্ত আলোচা গ্রন্থখানি ষে ভবিষ্যতে 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার একটি যূলাবান উপকরণ রূপে স্বীকৃত হবে, এ বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নেই। 


চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিপতি 
স্থ্য সেন ( মাষ্টারদ। ) 
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গ্রন্থকারের কথা 


অধুনালুপ্ত “শিখা” সাপ্তাহিকে এই গ্রস্থের বহুলাংশ প্রকাশিত হয়েছিল ! 
ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলোর নাম ছিল “বিপ্রবের কিছু কাহিনী” । আলোচ্য গ্রস্থের 
নাম দেওয়া হল ভারতে সশস্ত্র-বিঈব। 

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যস্ত ভারতবর্ষে এবং বহির্তারতে সংঘটিত 
বৈপ্রবিক নান ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে লিখিত রইল । কিন্তু লিখিত 
রইল না ১৯৩০ লাল থেকে ১৯৪* সাল পর্যস্ত বাঙলায় অনুষ্ঠিত প্রচণ্ড বৈপ্লবিক- 
কর্মকাণ্ডের ইতিহাস। অবশ্য এ কালের বঙগদেশীয় বিপ্লবী-চরিত্র ও বৈপ্রবিক- 
মাধনার সঙ্গে কিছু পরিচয় ঘটানর উদ্দেশে লিখিত হয়েছে এই গ্রস্থের কুড়ি নং 
থেকে নতাশ নং অধ্যায়গুলে। | বাঙলার বেপ্বিক-কর্মকাগ্ড (১৯৩০-,৪০) এ-গ্রস্থে 
ন! লেখার কারণ, “সবার অলক্ষ্যে নামক গ্রন্থের ছুই খণ্ডে আমি তার ইতিহাস 
বিশদভাবে লিখেছি । তবে ততৎকালে অনুষ্ঠিত সমগ্র গোপন কহিনী উক্ত 
গ্রন্থেও সম্পুর্ণ হয় নিবা হতে পারে না। ্ৃতরাং “ভারতে সশশ্ত্-বিপ্রবের 
দ্বিতীয় খণ্ড কোন কালে প্রকাশিত হলে সে-যুগের অন্ক্ত ঘটনা এবং ১৯৪৭ 
সাল অবধি বাঙলায় ও বহির্ভারতে “আজাদ হিন্দ, বাহিনী” বিচরিত সার্থক 
বিপ্লবের শেষ ধাপের ইতিবৃত্ত লেখার ইচ্ছা রইল। অবশ্থ উহ সুদূর ভবিষ্যতের 
কথা। 

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট “শরৎ প্রসঙ্গে লেখাটি বেরিয়েছিল 'বাটানগর রিক্রিয়েশান্‌ 
ক্লাবের কমীদের ম্যাগাজিনে । কুড়ি, তেইশ ও চবিবশ নং অধ্যায়গুলোর মূল" 
রচন। এবং সাতাশ নং অধ্যায়ের “অন্যায় ষে করে? শীর্ষক অংশটুকু যথাক্রমে 
“সাপ্তাহিক বস্থুমতী” “মামিক নবরূপ।”, “টনিক যুগান্তর” এবং বিপ্লবী নিকেতন 
প্রকাশিত “নেতাজি জয়ন্তী সংখ্যা” € ১৯৬০ ) প্রভৃভি পত্র-পত্রিকায় ছাঁপ। 
হয়সেছিল। ছাব্বিশ নং অধ্যায়ের প্রবন্ধটি আমি বার্ণপুর “ভারতী ভবনে, 
নেতাজী-জয়স্তী-উৎসৰ সভায় ১৯৬ সালে পাঠ করেছিলাম । তবে উক্ত 
প্রবন্ধের শেষাংশ পরে যুক্ত হয়েছে । এ ছাড়া আরো কয়েকটি নৃতনতর্‌ 
অধ্যায়ও এই গ্রন্থে সঙ্িবেশিত হয়েছে য1 “শিখা, সাপ্তাহিকের প্রকাশ সহসা! বন্ধ 
হয়ে যাওয়াতে উক্ত কাগজে ছাপা। হতে পারে নি। তাদের সংখ্য! অল্প নয়। 
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“ভারতে সশস্-বিপ্লব) গ্রন্থ রচনায় প্রামাণ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যতীত 
বহু বিপ্লবী, দেশপ্রেমী, সতীর্থ ও বন্ধুজনের কাছ থেকে আমি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ 
করেছি। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অস্ত নেই।*..অকুঞ্টচিত্তে, উদার 
দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভাবীকালের তরুণ-তরুণীদের ভারতীয়-শৌর্যকথ! 
শোনানর চেষ্টায় সাহাষাদানের বোধে আগ্রহান্বিত হয়ে তথ্যাদি পরিবেশন করে 
অথবা তাদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেবার অনুমতি দ্বিরে ধার! সাহায্য করেছেন 
_তীদের মধ্যে বিশেষ করে সর্বশ্রী বিভূতিভূষণ দাশগুপ ( পুরুলিয়। ), বাস্মর্দের 
বলবন্ত গোগটে (পুণা ) বটুকনাথ আগরওয়াল ( জৌনপুর), অধ্যাপক কল্যাণ 
কুমার বন্দোপাধ্যায় (হিজলি ), ভক্টুর বিমানবিহ্বারী মজুমদার ( পাটনা ) ও 
কে. পি. বিশ্বাম (কলিকাতা ) প্রমুখ সঙ্জনদের কাছে আমি খখণবন্ধ | আমি 
আরো খণবদ্ধ প্রবীণ বিপ্লবী-নেত] ও সাহিত্যিক গ্রীনগেন্দ্রচঙ্স গুহ-রায় মহাশয়ের 
কাছে।..শশ্রীযৃক্ত কালীচরণ ঘোষের 4২911] ০1 [700007-এ সংগৃহীত কিছু 
তথ্য এই গ্রন্থের প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করুতে 
পারায় কালীবাবুকে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞত। জানালাম | 

এই গ্রন্থরচনায় পূর্বাপর সর্বাধিক উৎসাহ ধার কাছে পেয়েছি তার 
নামোলেখ না করলে আমার পক্ষে প্রত্যবায় হবে । তিনি প্রখ্যাত বিপ্রবী-নায়ক 
সর্বজনশ্রদ্ধেস় শ্রুমুক্ত হেমচন্দ্র ঘবোষ। তার আশীর্বাদ শুধু অমূল্য নয়, সসমুখগ্ড। 

এখান আমি স্বীকার করব ষে, “শিখা? কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে স্েহভাঁজন 
সতু সেনের সনির্বন্ধ চাপ ব্যতীত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অত সময় নিয়ে 
লেখা তৈয়ের করার ইচ্ছা বা স্থযোগ আমার হত না। সেন্ড তাদের কাছে 
আমার কৃতজ্ঞত1 অসামান্ত । 

শ্রীমান পার্থসারথি বস্থ এই বৃহৎ গ্রস্থের নাম-ক্ষুচী তৈয়ের করে দিয়ে আমার 
পরিশ্রম লাঘব করেছেন। তাকে খিরে রইল আমার অপরিমিত স্েহ। 

গ্রন্থগ্রকাশনে “আমি সুভাষ বলছি'র গ্রন্থকার গ্রীতিভাজন শ্রীশেলেশ দে'র 
উদ্যোগ ঘথার্থই আশাতীত। তারই চেষ্টায় এবং “রবীন্দ্র লাইব্রেরী'র আগ্রহে 
এই গ্রন্থ বহু অথব্যয়ে প্রকাশিত হল। গ্রন্থের জন্ত অজশ্র ছবি নির্বাচনের 
এবং গ্রস্থ-সাজানর সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শৈলেশ দে ও রবীন্দ্র লাইব্রেরীর 
নত্বাধিকারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস । এদের ধগ্াবাদ জানাবার চে আমি করব 
না। এদের শুধু জানিয়ে গেলাম নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছা । এখানে অবশ্ত উল্লেখ 
করব যে, শহিদদের কিছু ছবি “+৬/1)0+5 ড/1)0 ০৫ 1[100181) 711910975,? 


| ৪ | 
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বসর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ ও. 
রি অনুশীলন-সমিতির নেত! ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ( মহারাজ 
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“মৃতুগুয়ী” শহিদ স্মরণে ও ২০1] ০৫ ০0০00 গ্রভৃতি গ্রস্থ থেকে এবং 
“সতীর্থ সংহতি”, “বালেশ্বর শহিদ-ম্মরণ সমিতি” “বিপ্রবী নিকেতন”, “বিপ্লবী 
পরিষদ' ও ভারতের বহু বিপ্রবী বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার স্থঘোগ 
পেয়েছি বলে সকলের উদ্দেশেই জানালাম ধন্যবাদ । 

রবীন্দ্র লাইব্রেরীর মাধামে, এই গ্রন্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, আমার বিশেষ 
যোগাযোগ ঘটেছে শ্রীপরিতোষ চক্রবতি ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে | 
তাদের কর্তব্যবোধ, আন্তরিক সহযোগিতা, চিত্ত-মাধুর্য এবং গ্রস্থের বিষয়বস্তর 
গ্রুতি অফুরন্ত শ্রদ্ধ| গ্রতিক্ষণে আমাকে মুদ্ধ করেছে। তীর আমার অভিনন্দন 
গ্রহণ করুন | 

আমার সহদয় ধন্যবাদ রইল গ্রচ্ছদ্দপট-শিল্লী শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং এই 
গ্রন্থগ্রকাশ-কার্ষে যুক্ত প্রত্যেকটি কমার উদ্দেশে । | 

দেশের তরুণ-তরুণী ও পাঠক-পাঠিকাবুন্দ এই গ্রস্থ-কাহিনীর মধো নিজেদের 
জীবন-গড়ার কিছু মূলধন খুজে পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে। 

সর্বশেষে আমি শ্রচ্ছ৷ জানাচ্ছি তাকে, ধার কথ! ইচ্ছ! করেই সর্বাগ্রে উল্লেখ 
করাহয়নি। তিনি আমার পরমপূজনীয় আচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ! 
বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক তিনি। তিনি আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে 
আমাকে সম্মানিত করেছেন। 


সি দদিনিপা হািও-৫৫ 


ড, 
৮. ১ 


তি ই বীপিনসিন সস্মগিটনরা নাদাল লরারর 





০০৯৬, পরও লিল 





১২ সী শত পিউ ০১ 
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প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা 








জালালাবাদ-যুদ্ধের ৃ ্‌ 
জিতেন দাস, মধু দত্ত ও পুলিন বিকাশ ঘোষ & 








১৬) 


িষয়-সুী 


বিষয় 
॥ এক ॥ 
স্চন। 
(ক) বিদ্রোহী মহারাষ্ট্র 
(খ) বাস্থদেব বলবস্ত ফাডকে 
| দুই ॥ 


মহারাই্__বিপ্লবের উৎসভূমি 

(ক চাপেকারদদর তিন ভাই 

(খ) দামোদর হরি চাঁপেকার 

(গ) ফাসির মঞ্চে বালকুষ্ণ চাপেকার 

(ঘ) মহাদেব বিনায়ক রাণাডে ও বাসদের 

হরি চাপেকার 
(৬) চাপেকার জননী 
॥ তিন ॥ 

বিপ্লবী বাঙলা 

(ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 

(খ) সুশীল সেন 

(গ) কিংসফোর্ড-হত্যার চেষ্টা 

(ঘ) প্রফুল্লকৃঘাঁর চাঁকি 

(ঙ) ক্ষুদিরাম বন্ধ 

(চ) নন্দলাল-হুত্যা 

॥ চার ॥ 

আবার মহারাষ্ট 

(ক) জ্যাকসন-হতা 

(খ) প্রথম নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা 

(গ) ছিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামল। 


ছু | 


পষ্টা 


১২7 


ন্ট 
১ 


৩০ 
৩৬ 
৪8৪8 
৯৪৪৮ 
২ 
€৪ 
৫৮ 


৬১ 
৬৪ 


৬৪ 


১ 


কক 





ব্ষিয় পৃষ্ঠ 


॥ পাঁচ॥ 
বিপ্লব-তরঙ্গে বিধৌত অন্যান্য গ্রদ্দেশ রি রর 
(ক) মাদ্রাজ রর 
(খ) আশ -হত্য। -*। ৬৯ 
(গ) ওয়ারঞ্চি আয়ারের আত্মবিলয়ন রি ৬৯ 
(খ) ভেঙ্কটেশ্বর ও ধর্মরাজের আত্মদান “*- ও 
(ড) বিহার-উ|ড়ম্যা-মধ্যগ্রদেশ-উত্তর গুদেশ- 
ব্। রে রা 
(চ) বর্মার কাহিনী ১, ও 
(ছ) বর্মার সোহনলাল রি নু 
(জ) "পাঞ্জাব রঃ নর 
॥ ছয় ॥ 
বপরবশোর্ষে বাঙলা :- মু 
(ক), আলিপুর বোষ-যড়ষন্ত্র মামলা "৭" ৭৪ 
(খ) নরেন গোসাই-এর রাজপাক্ষী হবার 
কারণ ৮০৭ ৮৩ 
(গ) বিপ্রবের হোতা বারীন ঘোষ স্বীকারোক্তি 
করলেন কেন? হি ৮৭ 
(ন) নরেন গোসাই নিধন-পর্ব রে ্ 
(ঙ) বারীনবাবুর আপশোষ “০, ৯৪ 
(চ) গোসাই-হত্য। ষড়যন্ত্রে সত্যেনের অবর্দান ৯৬ 
(ছ) কানাইলালের ফাস “, ৯৭ 
(ঞ) সত্যেন্্রনাথের ফাসি ১০ ৯৮ 
। (ঝ) সরকারী-উকিল আঁশ্তাবশ্বাস-নিধন -** ১৬৬ 
(এ) চাকু বন্থর ফাদি '*" ১০১ 
(ট) সামন্ল আলম.-হত্যা "০. ১০২ 
(ঠ) বীরেন দত্ব-গ্প্ত ১০৪ 


হর্ন 


কট 


1 





নবজীবন ঘোষ 


১ শ্ুসস্ 
৩ 


কটি 


স্পট সাপ 





বিষয় 


॥ সাত ॥ 


ভারতের আগুন বিলেতে ছড়াল 


(ক) 


(খ) 
(গ) 


(ঘ) 
(ড) 


লগুনে প্রথম বহু,দ্গীরণ 
( কার্জন উইলি নিধন ) 
মদনলাল ধিংড়ার ফাসি 


একত্রিশ বছর পর লগ্নে ছিতাঁয় 
বহনদ্গীরণ 
ও'ভায়ার হত্য। 


উধম সিং এর ফাসি 
॥ আট। 


পহ্ছিদীপ্ত দিলীনগরী 


(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 


বোমা-ধিধ্বন্ লর্ড হাঁভিঞ 
ধামির মঞ্চে চারটি বীর 

শহিদ বসস্ত বিশ্বাস 

বালমুকুন্দের পত্বী রাম্রাখী দেৰা 


॥ জয় ॥ 


রভা-অগ্ত্রলুঠন 


(ক) 
(খ) 
(গণ) 
(ঘ) 


হাবু মিত্র (শ্রীশ মির) 

অস্ত্র লুটের পর 

অন্বহরণ-যড়যন্ত্র সম্পর্কে টেগা্ট 
রভা-অশ্বলুঙনের রাজনৈতিক গুরুত্ব 


॥ দশ । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত-জার্মান ষড়যন্ 


(ক), 


(খ) 


(গ) 


গর পার্টির অবদান 

হরদয়ালের পর রামচন্দ্র 

(সত ন্ফ্রান্সিস্কো বিঢার ) 

ভারণ্তবর্ষে গর্দর কর্মীদের বৈপ্লবিক 
অন্তপ্রবেশ 


৮-১৭% 


১১৩ 
১১৫ 
১১৭ 


১২৩ 


১৩১ 
১৩৬ 
১৩৯ 
১৪১ 


৯৪৪ 


১৪৮ 
১৫৩ 


১৫৯, 


১৬৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


দেএ্রানায়ক বালগঙ্গাধর তিলক 





বিষয় 

(ঘ) আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লব বর্থ হল 

(ও) লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা 

(6). ব্যর্থ বিপ্লব সার্থক হল-_বালেশ্বর যুদ্ধ 
(ছ). বিশ্বাসঘাতক ত কে ব! কা'রা করেছে? 
(জ)' বালেশ্বর যুদ্ধের পর 


॥ এগার ॥ 
দেশে-বিদেশে কতিপয় মহিয্নপী বিপ্রবিনী ও 
মহাঁন্‌ বিপ্রবী নায়ক 
(ক) মহিয়সী বিপ্লথিনী 
(খ) ভগ্রী নিবেদিতা 
(গ) বিদেশিনী আগনেস ম্মেভ্‌লি 
(ঘ) মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা 
(ড) বিদেশিনী মিস এলিস্‌ ( সাবিআ। দেবী ) 
(5) নির্বাসিত বিপ্লবা-নায়কর্দের ছু'একজ্জন 
(ছ) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
(8) মৌশানা বরকত্উল্ভা 
ঝা) রাজা মহেন্্রগ্রভাপ 
॥ বায ॥ 
বাধ্যতামূলক খণ্ড-যুদধ 
(ক) [সিরাজগঞ্জে সংঘষ 
খে) গৌহাটির যুদ্ধ 
(গ) কলঙাবাজারের (ঢাক) জড়াই 
(ঘ) উনিশ শত আঠার সালের পর 


| তের। 
উদ্যোগ পৰ 
( বিপ্লবের তৃতীয় স্তরে উত্তরণের পুবে ) 
(ক) কৃপাণ ঝঞ্চনা 


(খ) ডে সাহেব হত্যা 


পৃষ্ঠ]. 
১৬৮ 
১৭৫ 
১৭৭ 
১৮৭ 
১৮৪ 


চৈ 


উপল বাসার নিস 
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বিষয় পৃষ্ঠ 


(গ) কাকোরী স্টেশনে ট্রেন লুট টু ২৩৫ 
(ঘ) আলিপুর জেলে আর একটি হত্যা! নু ২৩৬ 
(ভূপেন চাটাজি ) 
॥ চৌদ্দ ॥ 
উদ্যোগ পর্ব 28 
| শেষার্ধ] | 
(ক) কারাগুছে বন্দী মন ৮, ২৪০ 
(খ) রিভোলটিং গ্রপ ৪ হব 
(গ) এডভান্স গ্রপ সম্পর্কে জনৈক বিপ্লবী 
নেতার উক্তি “০, ২৪৩ 
(ঘ) রিভোল্টিং গ্রপের কি কিছুই সার্থকত। 
ছিল না? *** ২৪৫ 
(৬) চট্টগ্রাম-বিপ্রবীদল ও বি. ভি.-পাটি রঃ হা 
(চ) বাঙলার বাইরের বিপ্রোহী মন রে ২৪৮ 
॥ পনের | 
বাওসার বাইরে তরুণ-বিপ্রবীর্দের 
কীতি -*" ২৫২ 
(ক) স্তাগ্ার্ল-নিধন ক ২৫৩ 
(খ) দিলীর এযাসেম্রি গৃহে বোমা নিক্ষেপ রঃ ২৫৫ 
(গ) ষতীন দান *** ২৫৮ 
(ঘ) লাহোর ষড়যন্ত্র মামল। 51 ২৬০ 
(তৃতীয়) 
(৩) ভাইস্রয়ের স্পেশাল-ট্রেন গুড়াবার চেঙ্গা 5 ২৬২ 
(5) শহিদ ভগবতীচরণ ২৬৫ 
(ছ) ছূর্গা দেবা ৮, ২৬৭ 
॥ বোল ॥ 
জোড়া খুন -** ২৬৯ 
(বন্ধুপহ বিভীবণ-হত্যা ) 
(ক) বিভীষণ-নিশদন শহিদ কু? স্কুল ও 5শ্মা সিং", ২৭১ 


১৯7 


বিষয় 
(খ) “আমি ফিরিব না করি? মিছ! ভয় 
আমি করিব নীরবে তরণ” 


॥ সত্তর ॥ 


ঝ্তিমিত হতে হতেও বিপ্লব-তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক। 
(ক) শহিদ হরিকিষেণের গুলিতে 
পাঞ্জাব-গভর্ণর আহত 
(খ) চত্দ্রশেখরের সম্মুখ-যুদধ 
(গ) বোহই গুদেশের গভর্ণর স্যারু হট্‌সন 
আক্রাস্ত 


॥ আঠার ॥ 


রৰীন্দ্রনাথ ও সশস্ত-বিপ্রব 


পৃষ্ঠ 


টা 


৮৭ 


সপ 


ক ৯০ 


২০৯৭ 





৬ 





811 দু, 





প্রাক 


চি 


০ 








না | রর টা 
ও / ০ 7 ৮ 
4 $ ) ্ ৬ ) ৃ ্‌ ্‌ 
. ( ) খ্‌ টি ৮ (১: ঃ 
৮ ৮৯ উর. ; রা | 





সুদান 


১১৪ » 


--শানাহা। 


] 
ৰ 


০০৪ 


জ্বালা 


১ 





॥এক ॥ 


সূচন। 

আমর তাজমহল দেখে সুগ্ধ হই। কিন্তু যে-সব শিল্পী:এই 
অভূতপূর্ব স্থৃতিসৌধ প্রতি মুহুর্তের শ্রমে ও সাধনায় দীর্ঘকাল ধরে গড়ে 
তুলেছিলেন তাদের কথা মনে করি না। সংসারের প্রতি ক্ষেত্রেই 
ফলভোগ আমরা পরমানন্দে করি, কিন্তু ধাঁদের চেষ্টায় ফললাভ হয় 
তাদের কথ ভূলে থাকি । 

স্বাধীনতা-সৌধের ছায়াতলে ীড়িয়েও আমরা অনেক ভাল কথা 
বলি। কিন্তু ধাদের কম, আত্মদান ও তপস্তার বনিয়াদের উপর এই 
অভ্রংলিহ কীতি দাড়িয়ে আছে তাদের কথা স্মরণ করি না। তাদের 
কথা আজকের মানুষের জানা নেই। 

কারে। কারো কাছে এও শুনি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা 
নাকি এক 'বুটা? বন্তু।। একথা যে কত বড় মিথ্যা ত৷ বক্তাদেরও 
অজানা নেই। কারণ, বাক্‌-স্বাধীনতা না৷ থাকলে তাদের কণ্ঠ থেকে 
তথাকথিত বিপ্লব-বাণীর তুব্‌ড়ি ঝরে পড়া সম্ভব হত না। “বাক্‌- 
স্বাধীনতা” পরাধীন জাতির অধিকারে কখনো থাকে না । 

স্বাধীনত। যেভাবেই হোক এসেছে । তাঁর আগমন মিথ্যে নয়। 
কিন্ত তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব ধারা নিয়েছিলেন তীর! ব্যর্থ 
হয়েছেন। তাদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করার দায়িত্ব ধাদের "ছিল 
তারাও অক্ষমত1 দেখিয়েছেন । স্বাধীনতা লাভের পর গত বাইশ বছর 
ধরে সবাই মিলে নিজেদেরকে আমরা সকল ক্ষেত্রেই “ঝুটা” বানিয়ে 
তুলেছি। তাঁরই ফলম্বরূপ আজ আমাদের স্বাধীনতা আপাতৃ্টিতে 
'ঝুটা” মনে হতে পারে । আমরা দেশকে নিয়ন্ত্রিত করে, দেশবাসীকে 
স্বাজাত্যবোধে প্রবুদ্ধ করে স্বাধীনতার স্বরূপ উদ্থাটিত করতে পারিনি । 
আমাদের অপরাধে দেশের গতি “মবক্রেশি'র অভিমুখে ধাওয়। করেছে। 


টি 
সশস্ত্র বিপ্রব-_-১ 


এজন্টে দায়ী তারাই, ধারা সংগ্রামী-ভারতকে “বিষ্রে করে স্বার্থান্ধ 
হয়েছিলেন ; ধারা ভুলে গেছেন তীদেরকে, ধার! ছিলেন আদর্শলালনে 
সুন্দর, আত্মত্যাগে মহান, কর্মম্পৃহীয় অপরাজেয়, নিয়মান্থুবতিতায় 
নিখুত, নিষ্ঠায় অনন্ত, চরিত্রে অসাধারণ । এইসব গুণে বিভূষিত 
স্বাধীনতী-যুদ্ধের সৈনিকদের অপ্রতিহত রূপ আমাদের চিন্তা ও কর্মকে 
আজ প্রভাবিত করে না। আমরা সকলে মিলে তাই “শিব গড়ার 
ছলে বাঁদর, স্থষ্টি করে চলেছি। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা -সংগ্রাম ছুইটি ধারায় প্রবাহিত। ১৮৫৭ 
সালের পসপাহী-বিদ্রোহের, পর থেকেই ভারতের সংগ্রামী-মনে 
বিদ্রোহ-ন্বপ্ণ বিচ্ছিন্নভাবে লালিত হয়ে এসেছে । সেই স্বপ্ন রূপ-গ্রহণ 
করেছে পরবতীকালে নান। ক্রমে, নানা পরিবেশে । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশের কবল থেকে ভারত-মুক্তির পরিকল্পনা 
তরুণচিত্তকে অধিকার করে বসল । বিপ্লুবের বাণী বৈপ্লবিক-সংগঠনের 
মাধ্যমে প্রথম প্রচারিত হল মহারাষ্ট্রে। চাঁপেকার-ভাতৃবুন্দ পুণ। 
শহরে তারু বাহক। ঠীকুর সাহেব মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সে-বাণীর 
নায়ক । বিপ্রব-বাণীর শক্তিমান সমথক লোৌকমান্য বালগঙ্জাধর 
তিলক । সে-বাণী কণ্ে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে চলে এলেন 
কলকাতা । বাঙলা দেশে এসে তিনি দেখলেন জমি একান্ত উবর | 
প্রীচৈতন্ত, রামমোহন, রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, 
দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রাঁজনারায়ুণ, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুস্থাদন এবং 
জোড়ামাকোর ঠাকুর-পরিবার বিপ্লবের ভূমিকে বাঙলার আবহে ফল- 
প্রন্থ করে রেখেছেন। অরবিন্দ পেলেন লোকমাঁতা৷ নিবেদিতার অকুষ্ঠ 
সহযোগিতা ও পরামর্শ । পেলেন পি. মিত্র, বিপিন পাঁল, ব্রহ্মানন্দ 
উপাধ্য]য়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিশির 
ঘোষ, চিত্তরঞ্জন প্রাযুখের সহায়তা । পেলেন একদল প্রতিভাদীপ্ত, 


ই 


বীর্যবান, আত্মবিলয়নে উন্মুখ তরুণ-বীর। গড়ে উঠল সারা বাঙলায় 
প্রচণ্ড বিপ্লবী-শক্তির নিয়ন্ত্রিত সংস্থা । সেটা ১৯০১-১৯০২ সাল। 

১৯৬ সালে বঙ্গদেশ লর্ড কানের আদেশে ছিখণ্ডিত। সার! 
বাঙলায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করার অভিযান শুরু হল। স্থরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিপিন পাল, আনন্দমোহন বস, অশ্বিনী দত্ত, লিয়াকৎ আলি, ফজলুল 
হক, রসুল সাহেব, সরলা দেবী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরত। প্রমুখের নেতৃত্বে 
সে-অভিযান ছুভীয় হয়ে উঠল। তেমন দেশপ্রেম, তেমন সর্বন্ব-লুটিয়ে- 
দিয়ে কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার জমষ্টিগত প্রেরশাবোধ পূর্বে কেউ 
দেখেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংস স্বদেশী-আন্দোলনের এ অপুৰ 
অভিব্যক্তি বাউলাদেশেই প্রথম দেখা গেল । 

ভারতের ন্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে “বঙ্গভঙ্গ 
প্রতিরোধ আন্দোলন একটি প্রাদেশিক্-যুদ্ধ হলেও তাঁর “মপ্যাক্ট'-এর 
তুলনা নেই । এই সংগ্রামের সাধনে সারা বঙ্গদেশ কম ও ভাব রাজ্যে 
সহস। যৌবনদীপ্তিতে নবজন্ম লাভ করল। গোঁখেলের মত বাষ্্রনায়ক 
তাই পরম শ্রদ্ধায় বলে উঠলেন 2 ৬/1০৮ 8610£81] 01817015 ০০- 
095, [10019 11] €1711010 0-1000170%৮., 

বাঙলাদেশের আন্দোলন ব্রিনিশের দম্তকে কিছু খব করল। 
১০06৭ 178০৮-কে তার “81510120+ করতে হল। দ্বিখণ্ডিত 
বাঙলা আবার জোড়। লেগে গেল। অহিংস-আন্দোলনও আপাতত 
থেমে গেল। কিন্ত সশস্ত্রআন্দে!লন বিপ্লবের পথে, গোপন সংগঠনের 
পথে ক্রমশ এগিয়ে চলল। ছুঃসহ সে-যাত্রা ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত থামেনি। 
নেতাজির “আজাদ হিন্দ ফৌন্'-এর পদভারে ইম্ফল রণাঙ্গনে তার 
পদধ্বনি বিশ্ববাসী শুনেছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুর্ধে “আজাদ 
হিন্দ বাহিনী/র বলিষ্ঠ বাহুর প্রসাদে স্বাধীনতা-পতাঁকা উড্ভীন হতে 
তারা দেখেছে । নেতাজির নির্দেশে ব্রিটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে 
নেওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেরই নব-নামকরণ ( শহিদ” ও 
স্ববাজ' দ্বীপপুঞ্জ ) তাদের চোখে বিশ্ময় স্থষ্টি করেছে । 
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সশস্্-সংগ্রামের ধারার পাশে পাশে অহিংস-সংগ্রামের ধারা 
কখনো ধীরে, কখনো! প্রচণ্ড আবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । ১৯০৫ 
সালের পর ১৯২১ সালে প্রথম মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ 
আন্দোলন অহিংসাঁর পথে পরিচালিত করে আসমুদ্র-হিমাঁচল 
আলোড়িত করে তোলেন। তারপর তার আহ্বানে বারে বারে দেশ- 
বাসী ব্রিটিশপ্রোহী-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। তারই নেতৃত্বে ভারতের 
জনসাধারণ সহস! “এক জাতি” “এক প্রাণ হয়ে ইংরেজ-শক্তির 
বিরুদ্ধে দীড়াবার সাহস ও স্পর্ধা অজন করে কেলে। সে উৎসাহ, 
সে আবেগ জনচিত্তে কখনো তুর্জয় তরঙ্গে, কখনে। স্তিমিত গতিতে 
প্রবাহিত হয়েছে সংগ্রামী-ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে । তার 
পরিক্রম। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পধন্ত। অবশ্য ১৯৪২ সালের 
আন্দোলনের উপর নেতাজির সশস্ত্র বৈপ্লবিক-অভিযানের নিগুঢ় প্রভাব 
লক্ষণীয় । সেই প্রভাবের ফলে সারা ভারতবর্ষের 'বিয়ালিশের “আগস্ট 
বিদ্রোহ” অহিংসার মুখোশ ত্যাগ করে সহিংস রূপ ধারণ করেছিল । 
'বিয়ান্লিশের আন্দোলনের সবভারতীয় নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের 
কে উচ্চারিত হল £ «৬ ০৬70, 117621015696101] 0 (12 002- 
€:255 1005100]) (1006 02350101015 ) 195 01621. 8100. 0201)105: 
00106125415 17012108120 €0 05170 251255101% ৮1016101019 11 
61072 0001100 02081062 10021921000100 ৬/০11) ৮2 1186 
06017160 001:521%05 17921020021 2170 2150 17910790 
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[ কংগ্রেসের মানসিক-অবস্থান সম্পর্কে (গান্ধীজির নয়) আমার 
ধারণ পরিঞ্ষার ও সুনিদিষ্ট। দেশ স্বাধীন হলে আক্রমণকারীকে 
হিংসার আশ্রয়ে হলেও প্রতিরোধ করতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর । 
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বর্তমানে আমর! স্বাধীনতা ঘোষণ করেছি, এবং ব্রিটেনকে আল্রমণ- 
কারী শক্তি বলে অভিহিত করেছি। স্মুতরাং কংগ্রেসের বোম্বাই 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমরা ব্রিটেনকে ন্যায়ত সশস্ত্র 
প্রত্যাঘাত করতে পারি । আমাদের কাক গান্ধীজির নীতির অন্থুগামী 
না হলে দোষটা আমার নয়। ] 

সশস্ত্র ও নিরন্ত্র অর্থাৎ সহিংস ও অহিংস-__এই ছুইটি ধারায় 
গ্রবাহিত সংগ্রামের অবদান হল ভারতবার্ষের “স্বাধীনতা” 

আমরা সশন্ত্-বিপ্রবের পথে ধারা সংগ্রাম করে গেছেন, তাদের 
কীতি-কাহিনীর ইতিহাস আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে বলে যাব। 
নে-ম্বাধীনতা আজ তারা অনায়াসে ভোগ করছে, তাঁ কেমন করে, 
কাদের শৌধে « পরম তাগে সম্ভব হল তা তাদের বারে বারে শোনার 
গ্রয়োজন আছে । কারণ, তারা তো বর্তমান স্বাধীনতার রক্ষক এবং 
দেশ-পরিচাঁলনার ভাবী কর্ণধার | 


বিদ্রোহী মহারাষ্ট্র 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূঢ় শাসন সারা ভারতবধে পরিব্যাপ্ত ৷ 
আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবাসী দাস-জাতিরূপে চিছিতত হয়ে গেছে। 
মহারাণী ভিক্টৌরিয়ার সাম্রাজ্যে নাকি স্ধ অস্ত যায় না। সে-সাম্ত্রাজা 
অক্ষর, অনড়, অন্তহীন! ভরতবাসী সে-সাআ্াজ্যেরই প্রভৃভক্ত প্রজা । 
প্রভুর কল্যাণে তার কল্যাণ, প্রভুর স্থখ ও সম্পদের জন্য তার জীবন । 
দাসত্বের এ বন্ধনে বুঝি কোথাও ফাঁক নেই ! 

কিন্তু “শিবাজীর মহারাষ্ট্র সেদিনও যে স্বাধীন ছিল! কাজেই, 
মারাঠার মন ইংরেজের অধীনতা সহজে মেনে নিতে পারছিল না । 
১৮৫৭ সালের “সিপাহী বিত্রোহ' দমনের নৃশংসতা আপাত্যুষ্টিতে 
ইংরেজ-শীসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে 
ভারতীয় বিদ্রোহ্টী-চিত্ত গুম্রে মরছিল । মাঝে মাঝে তার প্রকাশের 
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চেষ্টা দেখা গিয়েছে সশস্ত্র বাঁ নিরস্ত্র পন্থায় পাঞ্জাবের কুক বিক্ষোভে, 
মণিপুর-উথথানে, মুণ্ডা-অভিযানে, ওহাবী-আন্দৌলনে অথবা উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের নান। অভ্যু্থানে। কখন! ব্যক্তিক-বিদ্বোহও দেখা 
গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহারাঁজ1 নন্দকুমার এক! দীড়িয়ে ফাসির 
দণ্ড সানন্দে বরণ করেছিলেন বাঙলাদেশে। তার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী । 
সন্নবসী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করে “আনন্দ মঠ রচিত হল। মন্ত্রদাত। 
খষির কণ্ঠে বন্ধিমচন্দ্র উচ্চারিত করালেন “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র। বাঙলার 
শিক্ষিত-সন্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণী আত্মপ্রতিষ্ঠার তৎপর হৃলেন। 
কিন্তু “মহারাষ্ট্রের কথা আলাদা । সেখানকার জনসাধারণ তখানো 
অদূর অতীতের গৌরব স্পর্শ করে “স্বাধীনতা'র স্বাদ স্মরণে রেখেছিল । 

তারা তখনো ভুলে যায়নি তাদের রাষ্ট্রনিয়ন্তা নানাসাহ্ছেব ও ত্বাস্তিয়। 
তোগীকে। তাছাড়া পরাতে, গিরিকন্দরে, অরণে) ও বু গরান্তরে 
সশস্ত্র মারাঠা-তরুণদের অশান্ত জীবনঘাত্রার রোসাধ্চ লেগে থাকত | 
হয়তো অনেকের উপঙজ্জীবিক (খেতখামার থাকলেও ) জনেকাবশে 
নির্ভব করত দস্থ্যবৃণ্তির উপর। এর মূলে আথিক গযোভন অপেক্ষ। 
শৌধমন্র 'খ্যাডভেঞ্ারিজম্ই ছিল অধিক । ন্ুুতরাং সামরিক-জাতি 
এই মারাঠ। কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না তার সামরিক 
পরাজষ 


এনন সময় এগিয়ে এলেন একটি তরুণ। চোখে তার শ্বপ্ন। 
বাহুতে তার অমিত শক্তি। দেশাস্মবোধে দৃষ্টি তার আদর্শমুগ্ধ । তার 
নাম বাসুদেব বলবন্ত ফাডকে। তার আপ্রাণ চেষ্টা হল শিবাজী 
মহারাজের সমরকৌশল অন্নুসরণ করে এই অশান্ত তরুণদলকে 
নিয়ন্ত্রিত করা । তিনি গোপনে প্রচার করে চললেন যে, তরুণদের 
নিয়ে এক সৈম্যবাহিনী গড়ে, সশস্ত্র-বিদ্রোহ করে, দেশের রাষ্ট্রক্ষমত। 
বিদেশীর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তুলে দিতে হবে দেশবাসীর হাতে । 
সেই শুভলগ্নের দেরি নেই। ফাড়্কে ক্রমশ সৈম্যদল গড়ে তুললেন 
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মহারাষ্ট্রের পার্ত্য-উপজাতিগুলোর জোয়ানদের নিয়ে। তীর 
বিদ্রোহীবাহিনী ইংরেজ-শাসনকে নান। ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে তুলল। 
তীর দল বহু রাজনীতিক-ডাকাতির জন্যে দায়ী বলে পুলিশের 
অভিমত । বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর রিচার্ড টেম্প্ল্‌্কে হত্যার জন্য 
ফাড্‌কে পাঁচশত টাক! পুরস্কার পর্যস্ত ঘোষণা করে দিলেন । মোটের 
উপর ফাড্কে ও তার বাহিনী ইংরেছ-রাজপুরুষদের চোখের ঘুম 
কেড়ে নিলেন। কিন্তু এদিকে মহারাষ্ট্রের নরনারী তাকে “দ্বিতীয় 
শিবাজী"রূপে হৃদয়-সিংহাসনে অধিচিত করল ।---এইভাঁবে কেটে গেল 
কিছুকাল 8৫ 


১৮৭৯ সাল। সেদিন ছিল ৩র! জুলাই। ছুর্দেব নেমে এল। 
হারদ্রাবাদ ছিলায় “কালাদ্গি'-র মন্দিরে বলবন্ত ফাড্কে গ্রেপ্তার 
হলেন। মার'ঈ-শৌধশিার ছুর্জয় প্রকাশ আবার স্তিমিত হল। 

বিচারে ফাড়কে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড লাভ করলেন। 
তরুণ বারকে শৃঙ্খল পরিয়ে পাঠান হল ভারতের বাইরে সুদুর এডেন 
বন্দরের নিন কারাকক্ষে। সেখানে দৈহিক অত্যাচারের অন্ত ছিল 
না। কিন্ত মন তার কখনে। ভাঙেনি। পরম প্রাপ্তি যে তার ঘটে 
গেছে! দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করার তপস্তায় তিনি আপন 
অঙ্গে শৃঙ্খল ধারণ করেছেন । এর অধিক কামনা তীর নেই ।.. 

কিন্তু অসম্য নিপীড়নে তার দেহ ভেঙে গেল। চিকিৎস! বলে 
কোন বস্তই তীর ভাগ্য জোটেনি । কাজেই, ভারতবর্ষের মুক্তিলোভী 
এই যোদ্ধা ১৮৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আত্মীয়বন্ধু ও দেশবাসী- 
বিহীন অবস্থার বহিভারতের অন্ধ-কারার এক নিরন্তর সেল্-এ দেহত্যাগ 
করলেন। 

দেশের লোক বড় একটা কিছু জানল না । 

কিন্তু বিদ্রোহী-ভারত অতি সঙ্গোপনে তার কর্মবাঁণ, মর্ম দিয়ে 
গ্রহণ করল। 


॥ দুই ॥ 
মহারাষ্ট্র বিপ্লবের উৎসভূমি 
চাপেকারদের ভিন ভাই 


১৮৮৩ সালে ভারতের বাইরে বন্দীদশায় বাস্তাদেব বলবন্ত 
ফাঁড্‌কের মৃত্যু কিন্ত মারাঠী-চিন্তে ভয় বা অবসাদ আনেনি । দুর্দান্ত 
বিদেশী-শীসকের হিসেবে গরমিল থেকে গেল। বাঙলার কবি 
বলেছিলেন নাঃ “বেত মেরে মা ভূলীবে, আমরা কি মায়ের তেমন 
ছেলে ?--”  গবোদ্ধিত. মারাঠার কীতিময় জাতীয়-জীবনে বরঞ্চ 
ফাড্কের আত্মপ্ান আর একটি কীত্তিরূপে সংযুক্ত হ্দ। মহারাষ্ট্রের 
বিদ্রোহী-মন তাই প্রকাশের পথ না পেলেও সংগোপনে বেঁচে 
রইল |... 

এদিকে বাঙলার রাজনীতিক, সামাজিক ও সীক্রতিক দিগন্ত 
যে পুনজন্মেন রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল, তার প্রেরণা এসেছিল পশ্চিম 
থেকে। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে কর্ম রচনা করেছিল বাঙালী পশ্চিমের 
ধা কিছু ভাল তাকে আত্মসাৎ করে। সেই কমের ফলশ্রুতি এ 
পুনক্তন্মল্[ভের কাহিনী । কিন্তু পশ্চিমের দিকে চোখ মেলে তাকাবাঁর 
অবকাঁশ তখনে। মহারাষ্ট্রের হয়নি । মহারাষ্ট্র স্বভাবতই স্বাজাত্যবোধের 
গৌরবে ছিল দীপ্ত । তার দেশপ্রেম তখনো শীতল হয়ে আসেনি । 
দাস-মনোভাব তখনো। তাকে অন্ধ করেনি । তবু পরাধীনতার নান। 
আঘাতে সে পথহারা ।*-. 

এমন সময় আবিভূতি হলেন লৌকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক । 
স্বাধীনতার আপৌবহীন পুজারী, ব্রিটিশের আজন্ম শত্রু, স্বদেশ এবং 
স্বজাতি ও ভারতীয়-সংস্কৃতির একান্ত বন্ধু, মহা পণ্ডিত এবং অপূর্ব 
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শক্তিধর এই ছুঃসাহসী নায়ক হিলেন ভারতীয়-সংগ্রামের জনক, 
বিদ্রোহের ধারক, চিন্তাজগতের পথিকৃৎ 

তিলকের নেতৃত্বে তাই মহারাষ্ট্র প্রাণ পেল, পথ পেল, পাথেয় 
পেল। তীর লেখনীর মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী-সন্প্রদায় ছুঃসাহসী 
চিন্তারাজ্যে বিচরণ করার আহ্বান শুনল । “কেশরী” পত্রিকার পাতায় 
পাতায় দেশের বেদন৷ ও ছুঃখদৈন্ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মানুব-তেরির 
সংকল্প-বাণী আক্ষরিত হতে থাকল...তরুণ মহারাষ্ট্র এবার শুধু নিজের 
কথা নয়, সর্বভারতীয় বিপ্লবের কথাও ভাবতে শুরু করল । 

তিলক প্রবর্তন করলেন “সার্বজনীন গণপতি পুজা” এবং “শিবাজী 

উৎসব । এই উৎসবের মাধ্যমে গণদেবতার পুঁজী চলল, শৌর্ষবীর্ষের 
চর্চী চলল। শতধা-বিভক্ত, বর্ণবিভেদে নুযুজজ হিন্দ-সমাজে মিলনের 
বার্তা এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হত। আরো প্রচারিত 
হত যে, এই মিলন বিহনে ইংরেজকে শায়েস্তা করা জন্তব নয়। 
শিবাঁজী-উৎসবের বাহ্যিক রূপ ছিল শারীর-চার কার্ধক্রমে ভর । 
তার মর্মবাণী ছিল রাষ্ট্রগুরু শিবাজী মহারাজের শক্তি ও নেতৃত্বের মত 
শক্তি ও নেতৃত্ব স্থষ্টি করে দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পে আগ্নিগর্ভ |. 





ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের আকাশে কালো মেঘ-সস্তার ঘনীভূত হয়ে 
এল। তখন অবশ্য কেউ বোঝেনি যে, এ মেঘের অন্তরালেই লুকিয়ে 
আছে প্রাণ-হূর্ধ, যার আলোকে মহারাষ্ট্রের মুখ আবার উজ্জল হয়ে 
উঠবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘের আশ্রয়ে মৃত্যুবজ্জ ঘনঘন নির্ধোষে 
মারাঠার বুক কীপিয়ে তুলল ।.-"ই7, অভিশাপ-কুটিল এ কালোমেঘের 
কথাই বলব । 

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস। পুণা ও তার চতুষ্পার্থে মারাত্মক 
প্লেগ অভিশাপের মতই দেখ! দিল। মহামারীর ভীষণ প্রকোপে 
সার! দেশ ছারখার হতে চলল। অল্পকালের মধ্যেই বোম্বাই প্রদেশের 
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বহু অঞ্চল মৃত্যুর লীলাভূমিতে পরিণত হল। মানুষ দিশেহারা! । 
সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাধারণ চেষ্ঠ। বার্থ হলে সরকার বিশেষ 
ব্যবস্থার জন্য একটি আইন করলেন। জরুরী আইন। তার নাম 
17171021010 0156856 4৯০০, অর্থাৎ, মহামারী দমনের আইন । এই 
আইনের বলে সরকারের লোক যখন-তখন যেকোন গৃহে প্রবেশ 
করে নারী-পুরুষ-নিবিশেষে প্রত্যেকের দেহ পরীক্ষা করতে পারত । 
রোগীকে তে। বটেই, সন্দেহজনক মনে হলে যেকোন ব্যক্তিকে গ্লেগ- 
হাসপাতালে নিয়ে আসার অধিকার তাদের ছিল। “সেগ্রিগেশান্‌ঃ 
বা স্বাস্থ'বানদের মধা থেকে রোগী বা রোগী-সন্দেহে অপরকে 
প্রথকীকরণ, এসব ছোঁয়াচে রোগের প্রসারে একান্ত প্রয়োজন 
নিশ্যয়ই। কাছে, আইনটি খারাপ ছিল না। খারাপ ছিল সেটির 
গ্য়োগকতীর দল এবং তাঁদের এয়োগবিধি। এসব কাজে সবপ্রথম 
গ্রুয়োজন হৃদয়, সেবানুরাগ ও বিচারবুদ্ধি। এর কৌন গুণই কমকরা 
ব। তাদের অন্ুচরদের ছিল না । গোরা-পণ্টন আমদানি করে কতপন্গ 
রাস্তাঘাটে এবং ঘরে ঘরে মান্নযের উপর নির্দয় অত্যাচার, নিষ্ঠুর 
আধিপতা এবং স্থুলতম বিচারবদ্ি প্রয়োগের বাবস্থা করলেন। জারা 
প্লেগ-অধ যত অঞ্চলে নরক স্থগরি হয়ে চলল । দেহ পরীক্ষা কল্পে 
নিবিচাকে নারীদেহ উলঙ্গ করে সবকারের শ্বেতবর্ণ মিলিটারি পশুর 
মত উল্লসিত । দলে দলে নারী-পুরুষ-শিশু-দৃদ্ধকে যুদ্ধবন্দীর মত সান্ত্ৰী- 
পর্বরবেঠিত হয়ে যেতে হত প্লেগ-হাসপাতালে। কোন আক্র নেই, 
কোন মায় নেই, কোন মানবিক-ব্যবহারের বালাই নেই । সরকারী 
নিয়ামকদের অনাচীরে এবং শ্বেত সামরিক-বাহিনীর ববর খবরদারিতে 
ভ'ত হয়ে উঠল দেশের মানুষ । তারা দেখল-__প্লেগের চেয়ে অধিক 
শীলীনতাহীন, নিম্ন ও নিলজ্জ রূপে দেখা দিয়েছে সরকারী নিয়ন্ত্রণ- 
বিধি, সরকারী নিয়ামকদল ও সামরিক-বাহিনী। যার! সাধারণ এবং 
নিরীহ, তারা সন্ত্রাসে ঘর-শহর-গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। যার! 
সাহসী, তাদের রক্তে আগুন জ্বলে উঠল। এই সময় সরকারী 
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নিয়ামকদের কর্তা করে আনা হয়েছে মিঃ র্যাণ্ড নামক এক ইংরেজ 
রাজপুরুষকে। সাতারা৷ জিলার সহকারী কালেক্টররূপে তার কদর্ধ 
পরিচয় দেশবাসীর জানা ছিল। এহেন অফিসার নিয়োগ করায় 
দেশের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিলক প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ প্রকান্তে যা বলেছিলেন তার মম্নার্থ হল ঃ র্যাণ্ড-এর নিয়োগ 
একটি অপকার্য। র্যাণ্ড-এর মত বদ্মেজাজী, সন্দেহগ্রবণ, নিষ্ঠুর 
ও দান্তিক ব্যক্তি অফিসাররূপে প্লেগ-নিবারণের চেষ্টাকে আরো 
ঘোরালো। করে তুলবেন । 

নেতৃবুন্দের আশঙ্কা সতা হয়ে উঠতে সময় লাগল না। র্যাণ্ড- 
সমাগমে আগুনে ঘৃতানহুতি পড়ল। অত্যাচার ক্রমশ নগ্ন, বীভংস ও 
ঘৃণিত রূপ ধারণ করল। মানুষকে ভুলে গিয়ে তার “রোগ'কে তাড়। 
করার ব্যাধি র্যাণ্ডকে পেয়ে বসল। মানুষের জন্তেই যে রোগ 
তাড়াতে হবে, ত। বুঝবার মন র্যাণ্ড-এর ছিল না। বিধাতার বিধান 
অমোঘ । তার নাট্যমঞ্চে এ-যাত্রা তাই তারই নির্দেশে ব্যাণ্ডুকে 
ভিলেন্-এর পার্ট করতে হবে। র্যাণ্ড তার পার্ট জমজমাটভাবে 
করে চললেন ।:." 

শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষের কাগজগুলোতে সরকারী 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলল । বাঙলার 'অযৃতবাজার 
পত্রিকা” সেদিনের মহারাষ্ট্রের “মারাঁঠা” ও “কেশরী' পত্রিকার পাশে 
দাঁড়িয়ে যে বিচক্ষণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তার তুলনা নেই । “কিন্তু 
ভবী ভুলবার নয়। র্যাগ্ড-জাতীয় রাজপুরুষদের রক্তে আছে সেই 
শয়তান, যে নীরো”-র সগোত্র : জনপদের ধ্বংসত্ূপের উপর বসে 
বাঁশী বাজান যার স্বভাব ।".: 


বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় আবেদন-নিবেদন কিংবা আইন বাচিয়ে শক্ত 
কথা বলার প্রশ্রয় নেই । বিপ্লবীর লক্ষ্য স্থির। তার চলার পথে 


এ 


সর্বন্য দানের আহ্বান। লক্ষ্যে পৌছবার মাশুল দিতে গিয়ে ফাঁকি 
থাকলে তার পথে চলা যায় না ।*.. 

মিঃ র্যাণ্ড ব্রিটিশ-শাসনের প্রতীক হয়ে পুণায় আসান । র্যাণ্ড 
ভাল কি মন্দ সে বিচার বিপ্লবী করবেন না । বিপ্লবী বিচার করবেন, 
রাণ্ড ত্রিটিশ-শাসনের কোথাও 'প্রতীক হয়ে আছেন কিনা ! 
র্যাণ্ড-এর কার্যকলাপ তো ব্রিটিশ-শাসনেরঈ প্রতিস্বি। এ মুহুর্তে 
তাকে সরিয়ে দিলে ব্রিটিশের শাসন-কাঠামে। আঘাত পাঁবে কিনা 
এবং তাকে বিনাশ করলে দেশবাসীর ছুবল মন আজপ্রতায়ে বলিষ্ঠ 
হয়ে উঠবে কিন। এইট্রকু বুঝে দেখবার কথাই বিপ্লবীর । সুতরাং 


ব্রিটিশ-রাজকে এই দেশ থেকে তাড়াবার সংকল্প যাদের, তার! 
রাগ্ুকে "যাক লিস্ট”এ তুলে দ্রিলেন !--. 
নাঃ শি সং 


২২শে জুন, ১৮৯৭ সাল। মহারাণী ভিক্রোরিয়ার “ভবিলি' সারা 
সাম্রাজ্যে পালিত হচ্ছে । পুণী শহরেও মহা ধুম-ধড়াককায় “জুবিলি 
দিবসে'র উতমব আয়োজিত হল। ইংরেজ রাজপুরুষ ও ভারতীয় 
খয়েরখাদেন আনন্দ প্রকাশের নানা ব্যবস্থা শহরের নানাস্থানে | 
“কাউন্সিল হল্‌-এ বন্ছু গণামান্য বাক্তির সমাবেশ । সেন্ট মেরী 
গীর্জীয়ও লোকের ভিড় । র্যা সাহেব সবত্র উইল দিয়ে গণেশখিন্দ- 
এর গভর্ণমেন্ট-হাউসে ফিরে গেছেন ! তখন সন্গা সাড়ে সাতটা । 
ইতিগধ্যে একটি বেনামী-পত্রে তিনি জেনেছিলেন যে, “জুবিলি দিবসে 
তার নাকি ঘটবে অবধারিত মৃত্যু, তীর ছুক্ষার্ষের শীস্তিরূপে । কিন্তু 
শাক্তগাব দৃপ্ত র্যাণ্ড ওসব শাসানীতে ভীত হবার পাত্র নন। 
(71২01] 0৫1 50100017044) 
এদিকে কিন্তু “তোমারে বধিবে যে গোঁকুলে বাড়িছে সে" । সেই 
কাহিনী এখন উল্লেখ করব । 


দীমোদর হরি চাঁপেকার পুণার অধিবাসী । তিনি ছিলেন 
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দাক্ষিণাত্যের চিংপাবন ত্রাহ্মণবংশীয় এক তরুণ। শারীর-চর্চায় তার 
দক্ষতা যুবক ও ছাত্রদের কাছে ছিল বিস্ময়কর আকর্ষণ । নিয়মান্ু- 
বতিত ও সামরিক-শিক্ষার প্রতি তার ছিল প্রচুর আসক্তি। সংগঠন- 
ক্ষমতাঁরও ধারণা ছিল তার। ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে তিনি দল 
সংগঠন করতেন। সাহসী ও ডানপিটে ছেলেরা তীর চতুষ্পার্থ্ে ভিড় 
জমাত। শুধু বাহির নয়, তীর গৃহও ছিল তীর দলভুক্ত । ছোট 
ভাইগুলি দলের একনিষ্ঠ সভ্য। দেশবাসীর ছুঃখ দূর করার ব্রত 
গ্রহণ কালেই তার ধারণা হল যে, এই দেশকে দাঁসত্ব-শৃঙ্খল থেকে 
মুক্ত না করতে পারলে কোন কল্যাণকর কাজই সফল হবে না। 
সঙ্গোপনে বিদ্রোহীর চিন্তাধারায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন । তিলকের 
বাণী তাকে উদ্ধদ্ধ করত, মারাঠার অতীত গৌরব তাঁকে ভবিষ্যাতের জন্য 
আশাবাদী করে হুলত। এমন সময় হঠীৎ পুণা শহরে ও তার চতুষ্পার্থে 
ঘটল প্লেগের ছুরস্ত আক্রমণ, তৎসঙ্গে ছুষ্টগ্রহের মত র্যাণ্ড-এর 
পুণাতেই আবির্ভাব ।-.'অত্যাচার ও অনাচার অপ্রাতিহত হয়ে উঠেছে। 
'""দ্রামোদর তার একান্ত বন্ধুদের সঙ্গে পরামশ করে স্থির করলেন, 
র্যাগ্ডকে দণ্ড দিতে হবে । সে দণ্ডের স্বরূপ নিণীত হয়ে গেল ।.". 

লক্ষ্য স্থির হওয়। মাত্র লক্ষ্যে পৌছবার সংগঠন-কার্য শুরু হয়ে 
গেছে। দল তার ছিলই । কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল করার জন্তে গড়তে 
হবে গোপন ইউনিট । যোগাড় করা হল অস্ত্রশস্ত্র। তৎকালে 
মহারাষ্ট্রে অস্ত্র সংগ্রহ কর! সহজতর ছিল। কাবণ, “মার্শাল রেস্‌! 
মারাঠাদের রাজে। বাঙলার মত অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ তখনো তেমন করে করা 
হয়নি, বা করে উঠতে পারেনি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট। 

ছোট ভাই বাম্ুদেব চাঁপেকারের উপর ভার দিলেন নেতা 
দামোদর, র্যাণ্ড-সাহেবকে ভাল করে চিনে নেবার। বাসুদেবের 
মাস তিনেক সময় লাগল র্যাণ্ড-এর চেহারা, গতিবিধি ও আচরণের 
খু'টিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে। দামোদর ও তীর অন্তরঙ্গ 
সাথীবুন্দ ঢুপ করে বসে ছিলেন না । (২011 01170100100 ) 


৬৩ 


পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রমে 'জুবিলি দিবস এসে গেল। নান! 
২সব-কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে সেদিন র্যাণ্ডকে একাধিকবার হাতের কাছে 
পেলেও এ্যাকশন্-এর সঠিক সুযোগ তারা পেলেন না। 
কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। আরো কয়েক ঘণ্টা, নয় তো 
কয়েক দিন, মাস বা! বছর। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। বিপ্লবী 
ধৈর্ধের প্রতীক । গন্তব্যে তাকে পৌছতেই হবে। কবে, কখন, তা 
বহু কিছুর উপর নির্ভর করে বলেই সাফল্যের লগ্ন তার কাছে অন্দৃষ্ট 
এবং অ-জ্ঞাত।... 


রাত তখন সাঁড়ে এগারটা। গভর্ণমে্ট হাউসের সিংহদ্বারের 
অনতিদূবে দামোদর চাপেকার লুকিয়ে আছেন। তার অপর ভ্রাত। 
বালকৃষ্ণ চাপেকার কিছু দূরে রাস্তার পাশে আত্মগোপন করে 
রয়েছেন। আরো কিছু পথ এগিয়ে এ রাস্তারই ধারে সংগোপনে 
অপেক্ষমান মহাদেব বিনায়ক রাণাঁডে- দামোদরের দলের জব্ভ্রিয় 
ভ্য। তিনজনের সঙ্গেই মারণাস্ত্র । এসব অস্ত্র দামোদর ও বিনায়ক 
যোগাড় বরেছিলেন সংগোপনে । 

সরকারী-ভবন থেকে বৃতাগীত ও খানাপিনা সাঙ্গ করে বেরিয়ে 
আসছেন অতিথি-অভ্যাগতের দল । অন্তরাল থেকে দামোদর 
পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন বহিরাগত প্রত্যেকটি শ্বেতাঙ্গের মুখ । র্যাণ্ড, 
থাতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না যান। 

বেরিয়ে এলেন লেফটেন্তান্ট আয়াস্ট, ও তীর পত্বী একটি ঘোড়ার 
গাড়িতে । তাঁর কয়েক গজ দুরে দূরে আসছিল র্যাণ্ড-এর গাড়ি। 
কিছুটা এগিয়ে যেতেই দামোদর একই দূরত্ব বজায় রেখে ও-গাড়ির 
পশ্চাতে দৌড়ে চললেন । দৌড়ে এক লক্ষে তিনি গাড়ির পেছনে 
উঠেই র্যাণ্ড-এর প্রায় পিঠ ছুিয়ে পিস্তলের নিশানা করলেন । 
গিরি-প্রান্তর কীপিয়ে গর্জে উঠল বিপ্লবীর আয়ুধ । দুর্দান্ত 'স্যাটান'-এর 
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সকল দন্ত ধুলিসাৎ হয়ে গেল। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন 
_ব্রিটিশ-শক্তির প্রতীক র্যাণ্ড অসহায়ের দৈন্ে, গাড়ির মধ্যে। দশ 
দিন যমে-মান্ুষে টানা-হ্যাচড়া করার পর মৃত্যু তার ঘটেছিল 
হাসপাতালে, ওরা জুলাই ( ১৮৯৭ ) তারিখে ।--. 

এদিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে র্যাণ্ড-এর গাড়ি থেকে আয়ার্ট- 
এর গাড়ি। দূরের পিস্তলের গর্জনে আয়ার্ট-দম্পতি চম্‌কে উঠলেন । 
ঠিক সে মুহূর্ঠেই বিনার়ক রাণাঁডের পিস্তলের গুলি এসে সমান 
প্রচণ্ডতায় আয়ার্টকে বিদ্ধ করল। অয়াস্ট মুহুর্তে পত্রীর ক্রোড়ে 
ঢলে পড়লেন । তার বক্ষ-স্পন্দন আর ফিরে এল না ।*-. 

বিপ্লবীর শ্যায়দণ্ড' রুদ্রের বেশে 'দীপ্রিমান' হয়ে নেমে এল । দণ্ড 
দাঁন করে দগ্ুদাতার! রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন! পেছনে 
তারা কোন নিদর্শনই রেখে যাননি |". 


এরপর কর্তৃপক্ষের মনোভাব ধারণা'কর। সহজ । প্রথমে বিস্ময়, 
তৎপর জিঘাংসা-চরিতার্থতার মন্ততা। প্রচণ্ড খোজাখুঁজির পালা । 
প্রলোভন ও নিমম অত্যাচারের বিনিময়ে পুলিশ আভতভাবীর সন্ধান 
পেতে চাইল। পেলেও সে-সন্ধান। চাপেকারদের নাম রটে 
গিয়েছিল যেভাবেই হোক। বিস্তর তালাশির পর ৯ই আগস্ট 
দামোদর গ্রেপ্তার হলেন। বীরের মত তিনি জানালেন তার বক্তব্য ॥ 
এ বক্তব্য রেখে গেলেন তিনি শাসকগোষ্ঠী বা সাধারণ দেশবাসীর 
কাছে শুধু নয়, রেখে গেলেন অনাগত কালের নিধাতিত জাতিগুনোর 
ভাঁব। বিদ্রোহীদের কাছেও । তিনি যা বলেছিলেন তার মম হল £ 
স্বাধীনত। আপোষ-রফা ব! “রিফর্ণ-এর পথে আসে না । আত্মসম্মীন 
নতজানু হয়ে রক্ষ। করা চলে না । তিনি একদিন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার 
মমরমূতি আলকাতরা। লাগিয়ে, কালে করে দিরেছিলেন সতি- 
কারণ, ভারতবাসীকে বিশ্বীস করানো হয়েছে যে, ধার সাম্রাজ্যে সত্য 


অস্ত যায় না, তার প্রতীকও নেটিভ -এর কাছে অক্ষয় এবং দিব্য |... 
তিনি বিদ্রোহী ।- হ্যা, সেই বিদ্রোহী দীমোদর চাপেকারই জজ্ঞানে ও 
সানন্দে র্যাণ্ডকে হতা। করে মহান্‌ কর্তবা পালন করেছেন। এ কার্য 
দেশবাসীর মর্যাদা প্রতিচিত করার ছুর্বার তাগিদে ।-*-: 


দামোদরকে দায়রায় সোপর্দ করা হল। সেসন জজের কোটে 
বিচাঁর-প্রহসন চলছে । তারিখ হল, ১৮৯৮ সালের ৩র। ফেব্রুয়ারি । 
জজসাহেব মেদিন দামোদরের বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ ছিল ত৷ 
জুরিদের বুঝিয়ে দিয়েছেন । জুরিরা সলাপরামর্শ করে ফিরে এসে 
জানালেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধ প্রমাণিত হয়নি, তবে 
তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। (1২911 01170000919 00. 46) 

কোর্ট এক অনিয়ম করে বসল। শ্বেতাঙ্গ হত্যা করে কালে। 
আদ্মী আইনের ফাকে রেহাই পাবে, এ অসম্ভব । হোক না সে 
আইন এব্রিটিশ-জাম্টিস্-এর মাহাত্য-জ্ঞাপক নিদর্শন !...জুরিদের 
রায়-এর সঙ্গে একমত হওয়া বাঁ না হওয়ার স্বাধীনতা জজের আছে 
বটে, ঝিপ্ত জুরিদের কোন পক্ষে প্রভাবিত করার এক্তিয়ার কোন 
জাজেরই নেই। কিন্তু পুণা কোটের জজসাহেব ভুরিদের নান। প্র 
করে ভয় পাইয়ে দিলেন। তারা আবার গিয়ে বসলেন সলাপরামর্শ 
করতে । ফিরে এসে ঢোক গিলে বললেন যে, আসামী হয়তো 
হত্যাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । 

এসব “হয়তো” দিয়ে কাজ চলে না। কাজেই, জজের ধমক 
পুনরায় খেতে হল জুরিদের। তৃতীয়বারে তারা পবিষ্ষার করে 


জানাতে বাধ্য হলেন যে, আসামী হত্যাপরাধে অপরাধী ।-.. 
(7২০11 0৫ 1[70100101? ) 


বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হল। বিদ্রোহী দামোদর চাপেকার মৃত্যুদণ্ড 


১৬ 


লাভ করলেন। তিনি সহাস্তে প্রশ্ন করেছিলেন $ এই মাত্র! আর 

হাইকোট মৃত্যুদণ্ড স্বভাবতই বহাল রাখলেন ।*-'যথানিদিষ্ট দিনে 
পুণার যারবেদা জেলের ফাসি-মঞ্চে দামোদর চাপেকার আরোহণ 
করলেন জীবনের জয়গান গাইবার আনন্দে। হাতে তীর 
ভগবদ্গীতা ! 

ফাসি-মঞ্চে দাড়িয়ে আছেন মৃত্যু্জয়ী বীর প্রশান্ত নয়নে । মৃত্যু 
তার কাছে আসছে বন্ধুর বেশে, সহচরের আন্বগত্যে 

হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী বীর, স্বাধীনতা-যুদ্ধের গ্রথম 
বিপ্লবী-শহীদ দামোদর হরি চাঁপেকার মৃত্যুকে স্পর্শ করে অমরত্ব লাভ 
করলেন। হাত থেকে তখনে। গীতাখানি খসে পড়েনি !.- 

( 4২01] 0£ চ001,0707+ 0, 47 ) 


ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেদিনটি ছিল ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল। 
তখন সার! বিশ্বে প্রভাত-মৃষের আলোক ছড়িয়ে পড়েছে । জেলের 
ঘড়িতে বেজেছে ৬টা' ৪০ মিনিট । বিপ্রবী-ভারত সেই সুযধোদয়ে নৃতন 
সুর্যের পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছিল। মহারাষ্ট্রের বুকে যে কালে মেঘ 
ঘনীভূত হয়ে ছুযোগ স্থ্টি করেছিল, তার অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা 
জাতির প্রাণ-সূর্য” আজ সহসা! উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । জ্যোতিময় 
সেই সূর্যকে মেঘাবরণ থেকে মুক্ত করে গেলেন চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দ 
ও বিনায়ক রাণাডে। ফাসির মঞ্চে দামৌদর তাদের অগ্রদূত । কিন্তু 
অন্নগামীরাও পিছিয়ে নেই। তাদের মৃত্যু-বরণের কথা৷ এর পরে 
আসছে । 


ইতিহাস জানে মহারাষ্ট্রের সূর্যালোক কি করে ছড়িয়ে গেল 
কিছুকালের মধ্যে বাঙলায় ; বাঙল। থেকে পাণ্তাবে ; পাঞ্জাব থেকে 


১৭ 
সশস্ত্র বিপ্রব-_২ 


উত্তর-ভারতে এবং সর্বশেষে বর্মীর উপকূলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে- 
প্রান্তরে । ভারতবর্ষের সশস্ত্রবিপ্লবের ধারাঁপথের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে 
তরুণ বন্ধুদেরকে শুনিয়ে যাব। 


ফাসির মঞ্চে বালকঝ্ু চাপেকার 

পূর্বেই বল৷ হয়েছে, পুণা, শহরের গণেশখিন্দ, এলাকায় অবস্থিত 
ছিল গভর্ণমেন্ট-হাউস। ২২শে জুন (১৮৯৭ ) রাত সাড়ে এগারটার 
কাছাকাছি, র্যাণ্ড ও আয়াস্ট“ সাহেব ঘায়েল হবার সাথে 
সাথেই বালকৃঞ্ণচ চাপেকার অন্ধকারের আড়ালে উধাও হয়ে 
গিয়েছিলেন । 

তারপর চলল পুলিশের তরফ থেকে আততায়ীদের খুঁজে বার 
করার পালা । দামোদরের নাম বেরিয়ে গেছে । বালকৃষ্ণের নামও 
গোপন রইল না। গোপন রইল না এই কথা যে, দামোদরের পেছনে 
আছে একটি সুসংগঠিত দল। দামোদরের সঙ্গী-সাীদের সন্ধান তাই 
পেতে হবে। যে বা যার! সে-সন্ধান দিতে পারবে এবং যারা দামোদর- 
সহ দলের প্রধানদের ধরিয়ে দেবে-_সে বা তারা বিশ হাজার টাকা 
নগদ পুরস্কার পাবে । সরকারের এই ঘোষণা স্ুযোগসন্ধানীদের কাছে 
লোভের ছুয়ার খুলে দিল। | 

১৮৯৮ সালের খ্রাষ্টপবৰের সময় বালকৃষ্ণ হাঁয়দ্রাবাদে ধরা পড়লেন । 
সরাসরি প্রমাণ ব্যতীত সেখান থেকে ব্রিটিশের সন্দেহভাজন হলেই 
কাউকে ব্রিটিশ রাজ্যে ধরে আনা যায় না। কার্ণ, হায়দ্রাবাদ প্রথম- 
শ্রেণীর সামন্তরাজা । কিন্ত ইংরেজ এদেশে ক্ষাত্রধর্ম নিয়ে আসেনি, 
এসেছে স্বার্থান্ধ-বণিকের প্রবৃত্তি নিয়ে । কাজেই, সকল নিয়ম-কান্ুনই 
তার ছুর্জনের ছল মাত্র। প্রতিশ্রতিমত বিশ হাঁজার টাকার অর্ধেক 
_ অর্থাৎ, দশ হাজার টাক ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট আদায় করে নিলেন 
বোম্বাই-সরকারের কাছ থেকে, হায়দ্রীবাদ-পুলিশের যে-সব লোক 


১7 


বালকৃষ্ণকে খুঁজে বার করেছিল, তাদের জন্তে ।...ইতিমধ্ো নিজামের 
রাজ্য থেকে বাঁলকৃ্ণ আনীত হয়েছেন ব্রিটিশের পুণী জেলে । 
(4২০11 01 7701)091 ) 


১৮৯৯ সালের ১০৭ই ফেব্রুয়ারি পুণা সিটি-ম্যাজিস্টেটের এজলাসে 
বালকৃষ্ণ চাঁপেকারের বিরুদ্ধে মামলা! শুরু হল। অভিযোগ-_-র্যাণ্ড, 
ও আয়াস্ট “হত্যা” । হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল প্রায় পৌনে ছু'বছর 
পূর্বে, ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে । 

কোর্টে বালকুষ্ণ দেখলেন কনিষ্ঠ ভাই বাসুদেব হরি চাঁপেকারকে 
বাসুদেব শুধু কি ভাই? এই কিশোর যে তার মনের সাথী, কর্ম ও 
বিপ্লবী-জীবনের সতীর্থ! আবেগের মাধুরী বালকৃষ্কের নয়নে । কিছু 
কথ হল না। পুলিশ বাধা দিল। পুলিশের নিষ্ঠুর মন, বর্বর তার 
রুচি |... 


১৮৯৯ সালের ৮ই মার্চ জজসাহেব সরাসরি সাক্ষ্য-সাবুের অভাব 
সন্বেও বালকৃষ্ণ চাঁপেকারকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড 
দান করলেন। ন্যায় ও বিচারের মাহাত্ধ্য এইভাবে বজায় থাকল । 

বীর বালকৃষ্চের ওষ্ঠে মধুর হাসি, যে-হাসি অস্তগামী-সূর্ব রঙিন 
করে ভবনে ছড়িয়ে যান।*"" 


ইতিমধো বালকৃষ্চের ছোট ভাই বাস্দেব এবং বিনায়ক রাণাডে 
ইন্ফমার ড্রেভিড -ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
বিচারে তাদেরও ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। সে-সব ঘটনার উল্লেখ 
পরে হবে। | 


যারবেদী জেলের কন্ডেম্ণ্ সেলে বালকৃষ্ণ চাপেকার মৃত্যুর জন্য 
সানন্দে অপেক্ষা করছেন। হাইকোট তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে।""" 


৯০১ 


১৮৯৯ সালের ১২ই মে। ফাসির জন্যে অপেক্ষিত লগ্ন সমাগত। 
গত চারদিনে ছোট ভাই বাসুদেব ও সতীর্থ বিনায়ক পরপর হাসিমুখে 
ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন এ জেলেরই ফাসি-মঞ্চে। তারও পূর্বে বড় 
ভাই ও নেতা দামোদর মৃত্যুবরণ করেছেন এ একই স্থানে। ছুট 
ভাই ও একটি বন্ধু তারই বাঞ্চিত-পথের পুরযায়ী। তাদের পদচ্হি 
অন্্রসরণ করবেন আজ তিনিও পরম গৌরবে, প্রশান্ত মাধুধে |. 


এল সেই অপেক্ষিত ক্ষণ। মরণজয়ীর পদক্ষেপে মৃত্যু-মঞ্চে 
আরোহণ করলেন বালকৃষ্ণ চাপেকার। মুহুর্তে তার পূত দেহ ধরণীর 
ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। দেশজননীর বুকে স্থান হল দেশসেবকের। 
মাতা-পুত্রের এই মিলনক্ষেত্র জীতির মহাতীথ। এর দিব্য আলোকে 
বন্ধুর-পথ আলোকিত ।**. 


মহাদেব বিনায়ক রাণাডে 
০ 


বান্থদেব হরি চাপেকার 

দামোদর. বালকৃষ্চ এবং বান্্রদেব। চাপেকার-পরিবারে তীর! 
তিনটি ভাই । বিপ্লব-সংস্থার সম্পকেও ভারা ভাই । যার! বৈপ্লবিক- 
সংস্থার সম্পর্কে ভাই” হন, তাদের সম্পকক আরো গভীর। রক্ত থেকে 
আদর্শের টান অধিক । 

দামোদর ছিলেন দলের নেতা । দামোদরের বিশ্বস্ত সাথী হলেন 
মহাদেব বিনায়ক রাণাডে । 

মাধব বিনায়ক ছিলেন প্ুণায় গভর্ণমেণ্ট-ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থী। 
আয়াস্ট কে স্বহস্তে হত্যা করে বিনায়ক অনায়াসে সরে এসেছিলেন। 
তার পান্তা কেউ পায়নি। 'র্যা্ড ও আয়ার্টট হত্যা” জন্য পুলিশ 
দামোদর ও বালকৃঞ্ণকে চিহ্ছিত করলেও কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ঘটনা- 
স্থলে এঁ কাজে যে ছিলেন, ত তাদের হিসেবে আসেনি । সুতরাং 
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বিনায়ক নিশ্চিন্তে তার স্বাভাবিক চলাফেরা বজায় রেখেছিলেন । 
গুপ্ত-সমিতির প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্ট-ওয়ার্শপ থেকে তেমন সব মাল- 
মশল! পাচার করা তার একটি কাজ ছিল, যা দিয়ে গুলি তৈরি হতে 
পারে অথব! অস্ত্রশস্ত্র মেরামতের কাজ চলতে পারে । 
দামোদরের ছোট ভাই বাসুদেব বয়সে কচি। কৈশোরে বিচরণ 
করছেন। কিন্ত কর্ম-দায়িত্বের চাপে বয়স তার বুঝি অনেক বেড়ে 
গেছে! 'বালক-বীরের বেশে” তিনি “বিশ্বজয়ে' সমর্থ হয়ে উঠছেন । 
হয়াতো এদের মত বারের চরিত্র অনুধাবন করেই বিশ্বকবি অবাক হয়ে 
বলেছিলেন £ | 
“তরুণ হাঁসির আড়ালে 
কোন্‌ আগুন ঢাকা রয় 
এ কি গে। বিম্ময় |” 


অথব' প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আস্ত্র তোমীর গোপন রাখ কোন্‌ তৃণে ? 


বাসুদেব ও বিনায়ক পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । বাস্থ্দেবের 
অন্তরে অগ্রিদাহ। তার ছৃণটি ভাই বিশ্বাসঘাতকদের অপচেষ্টায় 
গ্রেপ্তার হয়েছেন_বড়ভাই দামোদরের ফাসি হয়েছে, মেজভাই বালকৃষ্ণ 
ফাসির আসামী । এ বিশ্বীসঘাতকদের অব্যাহতি দিলে চলবে না।*"" 
মা'র মুখের দিকে তাকান যায় না । পুত্র দামোদরের আত্ম-নিবেদনের 
সাথে সাথে তিনি স্ুদুরের মানুষ হয়ে গেছেন। চৈতন্য তার অন্তমু্খী 
হয়ে উঠেছে। সংসারে আছেন তিনি__কিন্ত অনাসক্ত, নিস্পৃহ, স্তব্ধ 
তার বাইরের রূপ। দ্বিতীয় পুত্র বালকৃষ্ণের আসন্ন মৃত্য তাকে 
আরো উদাসীন করে তুলেছে, বৈরাগীব উত্তরীয় ছুল্ছে তার মনের 


বাস্ুদেবকে প্রায়ই থানায় ডেকে নেওয়। হয়। নান! প্রশ্ন করে 
করে পুলিশ তাকে বিরক্ত করে! কিন্ত প্রতিজ্ঞ! করলেন এই “বালক- 
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বীর যে, ভাইদের হিসেবমতই প্রত্যুত্তর দিতে হবে। বালকৃষ্ণ তো 
শুধু “ভাই” নন, তিনি যে বাসুদেবের বন্ধু, গুরু ও পথতক্তী 1... 

বাস্থদেবেরা বুঝেছেন যে, এই দেশের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে দল নেতা! 
দামোদরের মৃত্যুতে । বিশ্বীসহস্তাদের অপকৌশলে গ্রেপ্তার না হলে 
“নেতার মৃত্যু হত না। শুধু দীমোদর নন, বালকৃষ্ণ নন- প্রত্যেকটি 
বিপ্লবীকেই ধরিয়ে দেবে এই বিশ্বাসঘাতকের দল পয়সার লোভে । 
তাদের কাছে দেশ নেই, জনকল্যাণ নেই, আত্মসম্মানবোধ নেই । 
তার! স্বার্থলোভী, কুলাঙ্গার, অপাংক্তেয়__ হোক না তার! স্বদেশবাসী ! 

বাসুদেব নিজে স্থির করলেন, যারা তার দেবতুল্য দু'টি ভাইকে 
ধরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রচণতম দণ্ড তিনি স্বহস্তে দেবেন । বিনায়ক 
এবং বিপ্লবী বন্ধুরা তার সংকল্পের তারিফ করলেন। 

তাদের প্রথম দৃর্টি নিবদ্ধ হল রামপাণ্ড নামক জনৈক হেড 
কনস্টেবল্-এর প্রতি । এই লোকটি বালকৃষ্ণের গ্রেপ্তারের ফলে 
অনেকখানি । বালকৃষ্ণের মামলা সম্পর্কে এর উৎসাহ নিঃসন্দেহে 
গহিত । 

ওরা ফেব্রুয়ারি ( ১৮৯৮ ) রামকে সত্যি সুবিধা মত পাওয়া গেল । 
কিন্তু কাঁজ হল না ।-." 

এদিকে বাস্ুদেবের তো থামা চলে না! মৃত্যু তাকে ডাক 
দিয়েছে। তাই বু মৃত্যু ঘটিয়ে তীকে বীরের মৃতু, লাভ করতে 
হবে। বিপ্লবের পথে পথ-চলার এ তো রীতি ! 

বান্ুদেবের চিন্ত। ও কর্মের সাথী, একান্ত বন্ধু এবং দাঁদাদের মতই 
আকস-নিবেদিত বিপ্লবী বিনায়ক রাণাডে | বিনায়ক তো সোজা! পাত্র 
নন! আয়াস্টকে স্বহস্তে মৃত্তাদান করে সফল বিপ্লবীর দক্ষতায় 
তিনি পালিয়ে এসেছেন। কেউ তীকে ধরতে পারেনি ; কেউ তার 
খোঁজ পায়নি । পুলিশ এতাবৎ জানতেও পারেনি যে, জাঁয়াস্ট- 
হত্যার নায়ক তিনি। মন্ত্রগুপ্তি তার এমনই নিখু'ত। 

বিনায়ক ও বান্ুদেবের ব্যান-জ্ঞান-ম্বপ্ এক হয়ে গেছে। রক্ত 
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চাই ! বিশ্বাসঘাতকের রক্ত চাই ! সে রক্তে সান না করলে দেশ- 
জননীর পুজায় বসবার অধিকার নেই ।"*- 


৮ই ফেব্রুয়ারির (১৮৮৯ )আীধার রাত্রি। আজও বাসুদেব এবং 
বিনাঁয়ক সঙ্গোপনে পথের আড়ালে লুকিয়ে আছেন। অঙ্গে লুকান 
গোঁপন-অস্ত্র। উদ্দেশ্য কন্স্টেবল্‌ রামকে তার বাঁড়ি ফেরার কালে 
আবার তাক করা। কিন্তু সময় বয়ে যায় রাম আসে না। তখন 
বিনায়ক ও বাস্দেবের মাথায় আর একটি বুদ্ধি এল। রাঁমকে ছেড়ে 
ড্রেভিড ত্রাতৃদ্বয়কে মৃত্যুফীদে ফেলতে পারলেই ভাল । এই ভ্রাতৃদ্বয 
নামকর! ক্রিমিম্াল্‌। জেল থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে গুপ্তচরবৃত্তি 
গ্রহণ করার অঙ্গীকারে। চাপেকারদের ধরিয়ে দেবার জন্য বিশ 
হাজার টাক পুরস্কার ঘোষণার পর অনেক সমীজদ্রোহী, জালিয়াত ও 
জোঁচ্চোর এই টাঁকাটা পাবার লোভে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু 
পুলিশের ধারণায় জোচ্চোরদের রাজা এই ড্রেভিড্‌-ভ্রাতৃদ্বয়। এদের 
মত দক্ষ সমীজদ্বোহী জোচ্চোর পাওয়া দুষ্ষর। এদের পক্ষে হয়তো 
অসাধ্য হবে না আততায়ীদের খোজ পাওয়া । আসামী যদি ঘোরে 
ভালে-ডালে, ওর। ঘুরবে পাতায়-পাতায় । এদের নাম হল গণেশশঙ্কর 
ড্রেভিভ এবং রামচন্দ্র ড্রেভিভ্‌। গণেশ সত্যিই দামোদর চাপেকারকে 
গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রধান সহায়ক ছিল। গণেশ ও রামচন্দ্রেরে কাছ 
থেকে নিয়মিত সংবাদ পেয়েই পুলিশ দামোদরের বন্ধুদের, বিশেব করে, 
বিনায়ক ও বাস্দেবের পেছনে অত করে লেগেছিল। এবং তারই 
ফলে বিনয়াক ও বাস্ুদেবকে মাঝে মাঝে থানায় যেতে হত দারোগার 
তলবে, নানাবিধ প্রশ্সের জবাব দিতে |" 
ড্রেভিড্‌-ভ্রাতাদের কথ! মনে আসতেই বিপ্লবীর মাথায় প্রান্‌ এসে 
গেল, এসে গেল তাঁকে কার্ধকরী করার পথও। 
( পু২০1]| 01 [7070001৮, [, 49 ) 
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রাত দশটার কাছাকাছি । গণেশ ও রামচন্দ্র ড্রেভিড্‌ তাদের 
গৃহে তাস খেলছে। এমন সময় ছু'টি অজ্ঞাত পাঞ্জাবী যুবক ঘরে 
ঢুকে সেলাম করে বলল যে, পুলিশ-স্থপার বিশেষ জরুরি কাজের জন্য 
অনতিবিলম্বে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।-""গণেশ প্রত্যুত্তর 
বলল £ঃ তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো । আমরা আসছি |". 

গণেশ ও রামচন্দ্রের খেল! শেষ হতে দেরি হল না । ছুই ভাই 
গৃহের বাইরে চলে এল। বাইরে এসে কয়েক পা এগুতেই গর্জে 
উঠল বিপ্লবীর পিস্তল। পাড়ার লোকজনের ভিড় জমে গেল। 
বিহ্বল-বিষ্ময়ে সবার নজরে এল- শয়তানের রাজা গণেশ নিহত, তার 
প্রধান সাগরেদ ও ভ্রাতা রামচন্দ্র মারাআ্কভাবে আহত । রামচন্দ্রকে 
হাসপাতালে নেওয়া হল। পরদিন ঢলে পড়ল সে মৃত্যুর ক্রোড়ে। 
অমন বিপুল এক সাম্রাজ্যের মহামান্য সম্রীজ্ঞীর আশ্রয়টি মিথ্যে হয়ে 
গেল! ড্রেভিড-ভ্রীতৃদ্ধয়কে ত্রিটিশ-সরকার শেষটায় রক্ষা করতে 
পারল না !-*-জনসাধারণ বুঝল দামোদর চাপেকার তাহলে মিথো 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মঞ্নরমুততির মুখে কালি লেপন করেননি ! আজ 
ড্রেভিড-ভ্রীতাদের রক্ষা করতে না পারায় মহারাণী তো ্বহস্তে 
আপন-মুখে কালি মেখে দিলেন, সাম্রাজ্য-স্থাপকদের কণ্ঠের বিজ্ঞয়মাল্য 
মান করে দিলেন! সত্যি রাণীর ক্ষমতা সীমিত, তাকে ঘিরে দিব্য 
বিভ। নেই !.-"দাঁমোদরের উক্তি তার অনুগামী বিপ্রবীরা হাতে-কলমে 
প্রমাণ করে দিলেন । জৌড়া “বিভীষণ? খুন হল। সসাগরা পৃথিবীর 
ভাগানিয়ন্তা ব্রিটিশ-সাস্্রাজ্যশক্তির পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েও “বিভীষণ। 
বাঁচতে পারল না !*** 

বাসুদেব ও বিনায়ক উধাও হয়ে গেছেন কাজ হাসিল করেই। 
কেউ কোথাও নেই। পুলিশ এসে তছনছ. করল। তাদের যে 
অসামান্ ক্ষতি ! “প্রেস্টজ লস্ট, ! দামোদর চাপেকারের গ্রেপ্তার, 
দণ্ডলাভ এবং ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের মূলে এই গণেশশম্কর ড্রেভিড্‌। 
তার সুদক্ষ সাহায্যেই পুলিশ যাবতীয় তথ্য যোগাড় করে দামোদরকে 
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শৃঙ্খল পরিয়ে মৃত্যুর ছারে পাঠাতে পেরেছিল। এমন যে প্রয়োজনীয় 
ব্যক্তি গণেশ এবং তার ভাই রামচন্দ্র--তাদের হত্যা করার এই 
ছুঃসাহস অসহ্য । তাই পুণার পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত |". 

এদিকে পুলিশের সন্দেহ বাস্থদেব ও দামোদরের বন্ধুদের উপর 
বেড়ে গেছে। ১০ই ফ্রেব্রুয়ারি থানা থেকে ডেকে পাঠাল বিনায়ক, 
বাসুদেব এবং তাদের অপর এক বন্ধুকে ইণ্টারোগেশান্”এর 
( পুলিশী-প্রশ্ন ) জন্য ।**: 

বাস্থদেব ও বিনায়ক থানায় গেলেন ঠিকই । কিন্তু লুকিয়ে সঙ্গে 
নিলেন মারণাস্ত্র। তাদের ইচ্ছা, হেভ্‌ কন্স্টেবল্‌ রামকে এবার ছাড়া 
নেই। কারণ- বন্দী বালকৃষ্ণকে ফাসি দেবার মত সাক্ষ্য-প্রমাণ এই 
লোকটাই সাগ্রহে যোগাড় করার চেষ্টা করছে। রামকে বাগে ন! 
পেলে, হাতের কাছে যেকোন পুলিশ-কতাকে পেলেই তারা শাস্তি 
দেবেন। শহরময় নিষাতন চালিয়ে যাবার জবাব এখুনি দেওয়৷ 
প্রয়োজন |". ( শ২০1] ০£170170017 ) 


বিকেলের দিকে থানায় পুলিশ-কর্তীরা' এই তরুণদের নান প্রশ্ন 
করে যাচ্ছেন। কথার উত্তর কথা দিয়ে চালাতে বাস্থুদেব নারাজ। 
উত্তর দেবে তার গোপন-অস্ত্র। কিন্তু ব্যর্থ হল সব। থানার লোকেরা 
সেট! বুঝতে পেরে বাস্ুদেবকে শঙ্ঘলিত করল । আর, অনতিবিলম্বে 
রাণাডেও শৃঙ্গলিত হলেন।.- 


বাসুদেব ও বিনায়ক রাণাডে বন্দী। উভয়েই স্পষ্ট করে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, বিভীষণদ্য়কে পরম কর্তব্যবোধে তীরাই হত্যা করেছেন । 
কারণ তীদের দেশে “বিভীষণে"র স্থান নেই 1". 


বাসুদেব চাপেকার ও বিনায়ক রাণাডেকে দায়রায় সোপর্দ কর! 
হল ১৮৯৯ সালের ২রা মার্চ 
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বিচারে ফাসির হুকুম হল। রায় শুনে কিশোরকণ্ঠে স্মিত হাসি । 
এ তো হাসি নয়, এ যে উপেক্ষার “ভীষণ চাবুক ! বজ্র হেন 
ভারী? ।*-. 


হাইকোর্টে সাত-তাড়াতাড়ি এদের মৃত্যুদণ্ড বহাল হল। তারিখ 
--৩১শে মা ১৮৯৯। 


শিবাজী মহারাজের পুণা। ভারতীয় বিপ্লব-স্চনার পুণ্যভূমি 
পুণী। সেই পুণা শহরেরই ব্রিটিশ-কারাগার “যারবেদা সেন্টণল 
জেল” । সংগ্রামী-ভারতবর্ষের প্রথম শহিদের মৃত্যুবরণ ঘটে এই 
জেলেরই ফীসি-কান্টে, মাত্র একবছর পূর্বে। আজ সেই বীর্যবানের 
পদান্ক অনুসরণ করে ফীসির অপেক্ষীয় আছেন তিনটি তরুণ_ নয়নে 
তাদের অগ্রিলেখা, রক্তে দেশপ্রেমের অনিবাণ শিখা, কিন্ত ধ্যানে 
তাদের প্রশান্ত এক মহাযাত্রার শ্বাক্ষর_যা অতুলনীয়, অপুৰ 1--. 

১৮৯৯ সালেরই ৮ই মে। প্রত্যুষে বাসুদেব হরি চাপেকারকে 
নিয়ে যাওয়া হল ফাসির মঞ্চে । 

বাসুদেব ফীসির মঞ্চে বীরদর্পে আরোহণ করলেন। মৃত্যুকে 
গ্রহণ করলেন তিনি নিদ্ধিধায়, নিশ্চিন্তে |. 


চাপেকার-ভাইদের বিপ্লবী সতীর্থ এবং প্রিয়তম বন্ধু মহাদেব 
বিনায়ক রাণাডে ১০ই মে ফাসির রজ্জব গলায় পরলেন। মহামৃত্যুর 
শীতল ওঠ উষ্ণ-অন্থুরাগে তিনি চুম্বন করে অমৃতলোকে চলে গেলেন। 
তার গৌরবময় আড়ম্বরহীন অভিযাত্রা পরাধীন জাতির ইতিহাসে 
অমূল্য সঞ্চয় । 

আকাশচুম্বী-প্রাটীরঘের! যারবেদা জেলের আকাশপথে দিব্য- 
লোকে যাত্রার পথ। সেই পথে বীরের মহাপ্রয়াণ সাড়ম্বরে শুরু 
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হয়েছে। ৮ই মে চলে গেলেন বাসুদেব । ১০ই মে গেলেন বিনায়ক। 
আজ ১২ই মে যাচ্ছেন বালকৃঞ্চ। লোক থেকে লোকান্তরে আজ 
বালকৃঞ্চের তীর্ঘযাত্রা |". 


যথাসময়ে বার বালকৃষ্ণ চাপেকার মৃত্যুর বেদীতে আরোহণ 
করে সন্ত শিরে একবার উধ্ব গগনের পানে তাকালেন। এ 
নভোপথে তার পরমপ্রিয় ছু"টি ভাই এবং মহান্‌ সতীর্থ বিনায়ক 
রাণাডে দিব্যধামে যাত্রা করেছেন। তিনিও সেই পথেরই যাত্রী । তার 
আনন্দের সীমা নেই । "তারপর তাকালেন একবার পৃথিবীর দিকে । 
একান্ত পরিচিত পৃথিবী । যার মানুষদের কল্যাণ-প্রচেষ্টার বিনিময়ে 
আজ তাকে প্রিয়তম ধরণী ছেড়ে যেতে হচ্ছে ।*"মনে পড়ল তার 
তিন-তিনটি সন্তানকে দেশজননীর পায়ে অর্থ্য দিয়ে রিক্ত হয়েছেন যে 
ন্েহময়ী গর্ভধারিণী, তীর কথা, তীর দিব্য মুখখাঁনিৰ কথা, তার অব্যক্ত 
কান্নীভরা বুকের কথা । বালকৃষ্জের চোখ ছৃ*টি ঝাপ স! হতে চাঁয়_ 
কিন্ত মুহুর্তে গর্ভধারিণীর মুতি দেশজননীর লাস্তে রূপান্তরিত হয়ে 
ওঠে । বাঁলকুষ্ণ গভীর প্রণামে মাতা ও দেশমাতার সমন্বিত-রূপকে 
বন্দনা জানান |. 

মৃত্যু অমোঘ পদক্ষেপে নেমে আসে । বালকৃঞ্চ অকুতোভগয়ে 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। বন্ধুর বেশে সে এসেছে । গরমের দ্বারে 
বালকৃষ্ণকে হাত ধরে নিয়ে যাবে ।"*" 


চাপেকার-জননী 


ধারা বৃহৎ কাজ করেন, তীদের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে একটি 
অসাধারণ মন থাকে । সে-মন হঠাৎ তৈরি হয় না! তার মূলে থাকে 
পরিপার্থ, পরিবার এবং বিশেষ করে পিতামাতার অবদাঁন। একটু 
খোঁজ নিলেই প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই সত্য স্বীকৃত হবে । 
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চাপেকার-ভাইদের পরিবারেও নিশ্চয় অনুকূল আবহ পরিব্যাপ্ত 
ছিল। নইলে একই গৃহ থেকে তিন-তিনটি "শহিদ" বেরিয়ে আস! 
সম্ভব হত না। .ভারতীয় বিপ্লবের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে 
একই জননীর তিনটি সন্তান শহিদ” হয়েছেন এমন ঘটনার তুলনা পাই 
কেবল মেদিনীপুরের কর্মকাণ্ডে । সেখানেও ১৯৩১-৩৪ সালের 
বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে একই পরিবার থেকে তিনটি ভাই বেরিয়ে 
এসেছিলেন শহিদ-বাণী কে নিয়ে। মেদিনীপুর জেলা-শীসক 
“পেডি'কে হত্যা করে যতিজীবন ঘোষ ধরা পড়লেন না বলেই ফাঁসির 
রজ্ু তাকে গলায় পরতে হয়নি । কিন্তু তার ছুটি সহোদর নিম্নল- 
জীবন ও নবজীবন ঘোষ শহিদের গৌরবে দেশবাসীর হৃদয়াসনে 
প্রতিষ্ঠিত। 

দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাস্্দেবের জোতির্ময় মৃতি দেশের মানুষকে 
বিশ্মিত করেছিল। কিন্ত শুধু অবাক-বিম্ময়ে বসে থাকার লোক 
যাঁরা নন, তাদের মন আবিষ্কার করতে চেয়েছিল যে, চাপেকার-ভ্রাতৃ- 
বৃন্দের শক্তি-উংস কোথায় ? 


এই সিজ্ঞাস্থদের মধ্যে সর্বো্তমা হলেন ভগ্রী নিবেদিত। । তাপসী 
নিবেদিতাবীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানস-কন্তা, ভারতবধের 
লোকমাত।, এই ধরণীর শ্রেছা-নারীদের অন্যতম। নিবেদিতা । তিনি 
ছুটে চলে গেলেন পুণা শহরে শতিদত্রয়ের শক্তি-উৎস সন্ধানে । 
দেখতে হবে তাকে, তাদের গর্ভধারিণী-কে এবং কেমন ?-" 

চাঁপেকার-গহে লোকমাতী। প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিয়সী 
নারী পুজার আসনে উপবিষ্ঠা। গৃহদেবতার আরাধনায় সকল সত্ব! 
তার তন্ময়।-..ত্রেমে আলাপ হল ছৃ'জনার । অনুভব করলেন নিবেদিতা 
যে, এই মহিলা আপন অন্তরের শক্তিতে এক অন্তহীন শাস্তির রাজ্যে 
বাস করছেন ;₹-তার সকল শোক, তাপ, ছুঃখ, বেদন! 'নারায়ণে”র 
পায়ে নিবেদিত। তীর ভাল-মন্দ, ইহলোক-পরলোক বিশ্বনিয়ন্তার 
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ধ্যানে সমপিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন এই মহিয়সী নারীর মধ্যে 
চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উংস। তিনি প্রণাম করলেন চাপেকার- 
জননীকে। প্রণাম করলেন শহিদত্রয়ের শক্তি-উৎসকে । লোকমাত। 
নিজেই প্রেরণা লাভ করলেন শহিদ-মাতার নিরাসক্ত দিবুমৃত্ির 
এতিহাঁসিক এই অপূর্ব মিলন সম্পর্কে লিখেছেন “রোল্‌ অব 
অনার্/এর গ্রন্থকার ₹ “1০016, ০2106 2৪৪ আ10) ৪. 32056 
01 062102] [011109501017% 11) 21 [100191) 1$100106179 1166. 1106 
90111 01 591-12510201 2100 17721:01, 6০0৮৮2195 961221158- 
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[ ভারতীয়-জননীর জীবনদর্শন সম্পর্কে গভীর এক অনুভূতি নিয়ে 
নিবেদিতা প্রত্যাগমন করলেন। তিনি বুঝলেন ভারতীয় মহাজাতির 
আন্মসম্মীনবোধ ও আত্মোপলন্ধির পথে সফল যাত্রা শুরু হয়ে গেছে, 
কিন্তু সে-যাত্র। যে অত দূর এগিয়ে গেছে তা এতকাল তার জানা 
হয়নি |] 


নিবেদিতার জানা সম্পূর্ণ হল। সম্পূর্ণ হল বলেই তিনি 
শ্রীঅরবিন্দকে অন্থুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন বৈপ্লবিক কর্মে। কিন্তু 
শহিদ-জননীদের জীবনদর্শন আজও আমর বুঝেছি কি ? 
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॥ ভিন ॥ 
বিপ্লবী বাঙলা 


বিপ্লবের লীলাভূমি বাঁঙউলাদেশ। বাঙলার জলবায়ু, মাটি ও 
আবহাওয়া চিরদিনই বিপ্লবের অন্থকুলে। ধর্মে-রাষ্ট্রে, সাংস্কৃতিক- 
চিন্তায় ও সমাজে বাঙালী কোনদিনই অন্যায় ও স্থিতিশীলতাকে সহ্য 
করেনি । 

হিন্দুধর্ম শৃঙ্খালের বোঝা! হয়ে বাঙালীর আত্মবিকাশের পথে যখন 
অবরোধ স্থ্টি করতে চাইল, তখন বৌদ্ধধর্ম এসে বাঙালীর কানে কানে 
মুক্তির বাণী শোনাল। বাঁঙালীর জীবন এই ধর্ম-বিপ্লবে সচল ও সুন্দর 
হয়ে গেল। সাহিতে), সমাজে, সাংস্কৃতিক-জগতে এবং বিশ্বচিত্- 
জায়ে বৌদ্ধ-বাঁডালীর অবদান গৌরবের বস্তু। ভাবার বৌদ্ধধর্ম যখন 
মুতের ভার হয়ে বাঙালীর জীবনকে নিস্তরঙ্গ করে দিতে চাইল, তখনই 
ঘটল নব-হিন্দুধর্মের পুনরুথান। এরূপ বিবর্তনের পথে বঙ্গ-মনের 
সক্রিয়ত' খুব বেশি । 

অতঃপর এল পঞ্চদশ শতাব্দী । শ্রীচৈতন্ত জন্ম নিলেন নবদ্বীপে, 
১৪৮৫ সালে। ষৌড়শ শতাব্দীতে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে তিনি এক 
নহাবিপ্রব সংঘটিত করলেন। সেই বিপ্লবে বাঙলার জমি উর্বর হল। 
সে-বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয়-পুনজন্মের পথ সহজতর করে দিল। 
মানব-মুক্তির বাণী শ্রীচৈতন্যের বাণী। সে-বাণীর প্রভাবে বু মনীষী 
উদ্ধদ্ধ হলেন, স্থষ্িক্ষরা অপূর্ব বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হল। জীবন- 
স্পন্দনে বাঙলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক-চিন্ত। থর থর কেঁপে উঠল ।*.. 

এই বাঙলাদেশই অবশ্য ইংরেজের দাসত্ব সর্বপ্রথম স্বীকার করে 
নিয়েছিল । আবার এই বাঙলাদেশেরই মহারাজা নন্দকুমা'র সর্বপ্রথম 
সেই পাপের প্রায়শ্চিন্ত করেন ইংরেজের নীচতা। ও অন্যায়ের প্রতিবাদ 
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করে এবং ইংরেজের কারাগারে ফাসির রজ্জু গলায় পরে ।..-তার মহান্‌ 
মৃত্যুর তারিখ ১৭৭৫ সালের ৫ই আগস্ট। নন্দকুমারের বিদ্রোহকে 
শুধুই ব্যক্তিক-ব্যাপার বলে ধারা মনে করেন তার! বাঁডালীকে চেনেন 
না; বাঁডালীজাতের সঙ্গে পরিচয় তার্দের নেই । শ্রীচৈতন্ত, রামমোহন, 
বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ব৷ রবীন্দ্রনাথ তো। এক-একটি ব্যক্তিবিশেষ নন 
_ তীরা প্রত্যেকেই সমগ্র বাঙীলীজাতির জীবন্ত প্রতিনিধি, বাউলার 
নিজন্ব “প্রোডাক্ট । নন্দকুমারও তেমনি বিদ্রোহী-বাঙলার প্রতীক; 
বিপ্লবী-বাঙলার সূচনা । 


ফাসির মঞ্চে আরঢ মহারাজা নন্দকুমার এবদ্রোহী-বাঙলার 
প্রতীক কিনা অথব। “বিপ্লবী-বাউলার সুচনা”, কিনা তংসম্পর্কে 
এতিহাঁসিক মতদ্বৈধতার কথা আমরা জানি । এই সূত্রে একথা বলতে 
হবে যে, বিপ্লবের এই সব এতিহাসিক কাহিনী আমরা লিখে যাচ্ছি 
এতিহাসিকের বিচারবুদ্ধি থেকে নয়, বিপ্লবীর দৃষ্টিকোণ থেকে । 
"আমরা লিখে যাচ্ছি সে-যুগে বিপ্লবীরা কোন্‌ তথ্য ও কোন্‌ ঘটনাকে 
অবলম্বন করে অমিত শক্তি অর্জন করতেন, হুর্গম পথে যাত্রী রচনায় 
নিযুক্ত হতেন, ছুঃসহ বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হতেন_তার ইতিহাস । 
নন্দকুমীরের ফাসি, মঙ্গল পাঁড়ের আত্মদান, নানাসাহেব বা ঝাঁসির 
রাণী লক্্মীবাঈ ব৷ প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব-গাথ! বাঙলার তরুণ-তরুণীকে 
ছুজয় পথে চলার যে নিখুত পাথেয় দান করত তা সত্য__ তা 
এতিহাসিক সত্য । 

বিপ্লবীরা জানতেন যে, “বিদ্রোহ" বিপ্লবেরই পূর্গামী। বিদ্রোহ 
ব্যতীত “বিপ্লব আসে না, বিপ্লবের মধ্যে “বিদ্রোহী'রই পদ-সধ্শার | 
একটা জাতি সব দিক থেকে ছুবল ও অধঃপতিত হলেই তাকে 
অপর কোন শক্তিশালী জাতি পদানত করতে পারে। সেই 
পরাধীনতার অভিশাপে উক্ত জাতির বাইরেকার রূপ প্রাণহীন হয়, 
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নিরাশ! তাকে নিবীর্য করে। তখন সারা দেশ জুড়ে একটি মান্গুষেরও 
উষ্ণ নিঃশ্বাস উঠে আসে না। সর্বত্র বিরাজ করে দাসত্ব-সুখে বিহ্বল 
একপ্রকার অসহায় জীবের অস্তিত্ব । 

এই যে অন্ধকারময় নৈরাশ্যের যুগ__এই যুগে যে-মানুষ ইংরেজের 
অনাচার ও অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে মানবকণ্ঠে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালেন, 
তিনি নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র! হোক না এ-বিদ্রোহ তার 
ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে উচ্চারিত, হোক না তার এ-প্রতিবাদ দেশ বা 
জাতি-সম্পফিত ন। হয়ে স্ব-শ্ধার্থপ্রণোদিত ! কিন্তু এই ব্যক্তি তে! 
জাতিরই একজন ! কোন ব্যক্তির অপকাধ যেমন জাতিকে স্পর্শ করে, 
তার মহৎ কার্ধও তেমনি জাতির মনকে আমূল নাড়া দেয়। তাই 
সে-যুগে সকল মানুষ যখন ব্লীবত্বের ক্লেদগর্ভে লুকিয়ে আছে-_তখন 
নিজের স্বার্থকে অন্যায়ভাবে বিলুষ্টিত হতে দেখেই কেউ যদি সবস্ব 
পণ করে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে সাগ্রহে বরণ করতে 
পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই একটি অগ্রিস্ফুলিঙ্গ। 

বাঙলার বিপ্রবীর1 দাস্স্থখে সুখী এঁ অন্ধকারময় যুগে প্রথম 
'অগ্নিক্ফুলিঙ্গে'র পানে তাই পরম আশায় এবং গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে 
উৎসাহিত হয়েছিলেন । তার তাই সাদরে ও অগ্নি-আক্ষরিত শ্রদ্ধায় 
বরণ করে নিয়েছিলেন এই 'অগ্রিক্ষুলিজগকে । মহারাজা নন্দকুমার 
এজন্যেই বিপ্লবীর কাছে অন্তত, ছুঃসহ-বিদ্রোছের পথিকৃৎ । যে বাঁডল! 
ইংরেজ-শাসনকে কায়েম করেছিল-_সেই বাঙলারই প্রথম বিদ্রোহী- 
পুরুষ ইংরেজের নির্দেশ অমান্য করে, রাজার এশ্বর্য ও সম্মান পায়ে 
ঠেলে, ফাঁসির রজ্ছু কে ধারণ করলেন-_এটা৷ তো এতিহাসিক সত্য ! 
এও সত্য যে, এ-বিদ্রোহ খাঁটি “বিদ্রোহ” বলেই ছিল ভীষণ 
সংক্রামক । পরাধীন জাতির কাছে তাই এ-বিদ্রোহ আশার আলোক 
হয়ে এসেছিল । 

নন্দকুমারের ফাঁসি যদি সত্য হয়, নানাসাহেব-লক্ষ্মীবাঈদের 
বিভ্রোহ যদি সত্য হয়, মঙ্গল পাড়ের ইংরেজের বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ 
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যদি সত্য হয়_-তবে তাদের এই বিদ্রোহ ও আত্মদান যে বিপ্লবী- 
বাঙলাকে কানাই-ন্ষুদিরামের যুগ থেকে বালাসোর-চট্টগ্রাম-রাইটার্স 
বারান্দী-ধুদ্ধের যুগ পেরিয়ে নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের যুগ 
পর্ষস্ত ঠেলে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল তাও অক্লীন সত্য । 

প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্য ও এতিহাসিক অবদান নিয়ে অনেক 
মনীষী এখন অনেক তর্ক তোলেন। ইতিহাসের বিচারে কোন্ট। 
সত্য বা কোন্টা অসত্য তা এঁতিহাসিকদের বুঝবার কথা। কিন্তু 
দিল্লীনাথকে যে বাঙালী প্রতাপাদিত্যের প্রতাপে একদিন হট্‌্তে 
হয়েছিল বলে ভারতচন্দ্র অমর ছন্দে লিখে গিয়েছেন, সেই 
প্রতাপাদিত্যের শৌর্ষ-গাথা তৎকালের তরুণ-বাঙলা বিশ্বাস করেছিল । 
এবং তা বিশ্বাস করে বাঙালী যে কিছুমাত্র ঠকেনি সে-সত্যও ইতিহাস- 
সমথিত |... 

সুতরাং বাঁউলার বিপ্লবীদের ছুর্জয় পথচলায় নন্দকুমারকে যদি 
তারা এঁবদ্রোহী বাঙলার প্রতীক” অথব। “বিপ্রবী বাঙলার স্থচন।' রূপে 
গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের সেই.পথচল' যদি সার্থক বিপ্লব-যাত্রার 
রূপ গ্রহণ করে থাকে_-তবে এতিহাসিকের বিচারে নন্দকুমার 
প্রমুখের যে মূল্যায়নই হোক না কেন, বিপ্লবীর এবং বিপ্লববাদের 
ইতিহাসে তাদের অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই। যে-মুহুে 
এ মীরজাফর-উমিঠাদের পঞ্ধিল যুগে একটা রায়ছুললভ বা একটা 
ভবানন্দ কিংবা! রাজবল্পভের স্থলে সহসা আবির্ভাব ঘটে একটি 
“মহারাজা নন্দকুমারে'র সে-মুহুতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই 
বিদ্রোহ-স্পৃহ। কি জাতির জীবনে একটা ব্যতিক্রম ? 

বাঙলার বিপ্লবী তাদের প্রতি রক্তকণার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা দিয়ে 
আপন হৃদয়গভীরে তার উত্তর পেয়েছিলেন। উত্তর পেয়েছিলেন যে, 
__নন্দকুমারের উষ্ণ রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে তাদের শিরায়, মোহনলাল- 
মীরমদনের বীর্ষবান বংশধরই তারা । তারা জেনোছলেন__ 
মীরজাফর-ভবানন্দশ্রেণীর লোকগুলে। তাদের কেউ নয়, তারাই বরঞ্চ 
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বাঙালীর জাতীয়-জীবনে ব্যতিক্রম । তাই পলাশীর মাঠে ঘটেছিল 
যে পরাজয়, তার মধ্যে বাঙলাকে খুঁজতে যাননি বাঙলার বিপ্লবীর!। 
তারা বাঙলাকে খুঁজে পেয়েছিলেন পিরাজন্দৌল-মোহনলাল- 
মীরমদনের উক্ত পরাজয়কে আমৃত্যু অস্বীকার করার অঙ্ীকারে, 
নন্দকুমারের বিদ্রোহ-বিভূষিত মৃত্যুবরণের নির্জল সৌন্দর্ষে । 

প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, মঙ্গল পাড়ে 
বিপ্লবীদের নমস্ত । কারণ, তাদের বন্ধুর পথে সেদিন এসব বীর ও 
বীরাঙ্গনারা বন্ধুর মত আলোক হস্তে এগিয়ে এসেছিলেন, বিপ্লব- 
সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস দিয়েছিলেন । 

জাতির শক্তি-সংগ্রহের এই যে ইতিহাস, এর মূল্য অন্য স্তরের। 
আলোচ্য গ্রন্থে বিপ্রববাদ ও বিপ্লবী-চরিত্র বুঝবার উদ্দেন্টে জাতির 
শক্তি-আহরণের ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা আমর! করেছি মাত্র, 
আর কিছু প্রমাণ করতে যাইনি 1. 


নন্দকুমারের বিদ্রোহ-স্পৃহাই ১৮৫৭ সালে ভারতব্ধময় “সপাহী- 
বিদ্রোহ' ,রূপে মাক্সগ্রকাশ করে । প্রতি মানবের অন্তুর্দাত সমষ্টিগত 
রূপ ধারণ করে মহাবিদ্রোহে পরিণত হয়। কাধ-কীরণ আলাঁদ! 
হলেও বিদ্রোহ-বহ্ছির লক্-কোটি স্ফুলিঙ্গে পারস্পরিক কোন পার্থক্য 
নেই ।...নিপাহী-বিদ্রোহের ভাবা মঙ্গল পাঁড়ের মৃত্াবরণে বাঙালী 
সহ বুঝে নিল! বিদ্রোহী-বাঙলার মন কোনকালে ভুলতে পারল 
নী ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ-এর কাহিনী । ভুলতে গাল না এ 
কাহিনীর নায়ক, বেঙ্গল নেরটভ্‌ ইন্ফ্যার্টির 'চৌদ্দশ” ছেচল্লিশ। 
নম্বরের সৈনিক মঙ্গল পাঁড়েকে। বাঙালী দেখল বার পাঁড়েকে 
ব্যারাকপুর-ছাউনীর কানে ময়দানে কোট-মার্শান হতে। দেখল, 
ইংরেছের অব্যর্থ গুলি এসে বীরের অঙ্গ দিল। বিদ্ধ করে। শহিদের 
মৃতি নিয়ে বাঙালীর হৃদয়ে এই বীর্যবানের আসন চিরদিনের তরে 
স্থাপিত হয়ে গেল স্সেহে ও শ্রদ্ধায় ।-"- 
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বাঙলার কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কাব্যে-গানে-লেখায় শৌর্ধময় এক আবহ স্থষ্টি করে বাঙলার জমিতে 
ছু্ধ্ষ বিপ্লবের ফসল তোলার সুচনা করে গেলেন। ১৮৭৩ সালেই 
হেমচন্দ্র বাজিয়ে দিলেন বিজয়-শিঙ্গী । চারণ-কবির ভূমিকায় কবির 
আহ্বান শুনি 2 
“বাজ রে শিঙ্গা বাজ. এই রবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ॥” 
আকুলকণ্ঠে বললেন জাতিকে £ 
“জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা, 
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা 
এ সকলে এবে কিছুই হবে ন! 
তৃণীর কপাণে কর্‌ রে পূজা ।” 
আরো স্পষ্ট বললেন £ 
“দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার 
হবে না, হবে না,খোল্‌ তরবার, 
এসব দৈত্য নহে তেমন |” 


শ্রীচৈতন্তের বাঙলায় “রেনেসাস' বা 'পুনঞন্ম' ঘটানর নায়করূপে 
সন্মগ্রহণ করলেন রামমোহন, ১৭৭৪ সালে । তার পদভারে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলা ও ভাঁরতবর্ধ থর থর কেঁপে উঠল। রামমোহনের 
বাঙলায় ক্রমে আবিভূত হলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিচ্াসাগর, 
বঙ্কিমচন্দ্র, মধুন্দন, দীনবন্ধু মিত্র নবীনচন্দ্র এবং আরো কত 
মহাজন | 


৩৫ 


_ সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে এবং রাজনীতিক-চিস্তাধারায় তীর! বিপ্লবের 
বাণী শুনিয়ে গেলেন । মন্ত্দ্ষ্টা খধির গৌরবে বঙ্কিমচন্দ্র দীন করেছেন 
'বন্দেমাতরম্ঠ মন্ত্র। নন্নযাসী বিদ্রোহ মনে রেখে রচনা করেছেন 
তিনি “আনন্দমমঠ'। বাঙালীর বিপ্লব-প্রবণতা সাংগঠনিক খোরাক 
পেয়েছে আনন্দমমঠের “সন্তানদের সংঘ-গড়ার পদ্ধতিতে । অধিকন্ত, 
নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারিত হতে দেখেছে বাঙালী, দীনবন্ধু 
মিত্রের অমর গ্রন্থ “নীলদর্পণের মাধ্যমে । আর বীর সন্যাসী 
বিবেকানন্দ বিপ্রব-দর্শনকে কর্মময় এক “ডিনামিক্‌' রূপদান করে সার! 
ভারতবর্ষের জীবনে বিছ্যৎগতিতে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন । সেখানে 
ধর্ম, কৃষ্টি ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে একটি অগ্রিক্ষরা ও গতিুখর 
জীবনবাদে পরিণত হয়েছে ।-.- 

১৮৯৫ থেকে ১৯০৮ সাল বাঙলার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
এই সময় বাঙালীর কানে পৌছেছে নৃতনতর জীবনের আহ্বান, 
মর্মে লেগেছে ছুর্জয় অভ্যুত্থানের দৌলা। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
অতুলপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র, রজনীকান্ত দেশের অতীত শৌর্ধ, এতিহ্া 
ও গর্ষের কাইনী এবং বঙমান ছূর্দশীর কথ! অনবদ্য ছন্দে-রসে-ন্ুরে 
অজজ্্র ধারায় পরিবেশন করে চললেন । জাতির আত্মগরিমা ও 
স্বাজীত্যবোধ গভীর প্রত্যয়ে বাঙালীর শিরদ্রাড়া শক্ত করে তুলল । 
ক্রমে বাঙলার ভূমিতে দলে দলে কবি ও লেখকের আবির্ভাব দেখা 
গেল) তাদের কবিতা, গান, নাটক ও নানা রচনা বাঙালীর নিত্যকার 
জীবনকে আদর্শ-চঞ্চল অনুরাগে সন্মুখের পানে টেনে নিয়ে চলল । 
মুকুন্দদাস প্রমুখ চারণ-কবির গানে ও যাত্রীভিনয়ে গণ-মানস উচ্ছল, 
উদ্বেল ও দেশপ্রেমে স্রন্দর হয়ে উঠল। এছাড়া জাতীয়তাবাদী 
কাঁগজগুলো পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়ে স্বজাতির সম্মান রক্ষার্থে 
ঈংরেছের বিরূদ্ধে রুখে দাড়াল। এই স্থৃত্রে “হিন্দু পেটিয়ট” 'অমৃত- 
বাজার, “বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীর। কিন্তু 
বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা ভাষা কণ্ঠে নিয়ে এগিয়ে এল এন” “নিউ 


৩৬ 


ইত্ডিয়া” “যুগান্তর; বন্দেমাতরম্ঞ, “সন্ধ্যা”, 'কর্মযৌগিন্চ “নবশক্তি? | 
তাদের প্রচারে বাঙলার মাটিতে “সিপাহী-বিদ্রোহে'র পরে, রঙ্গলাল- 
হেমচন্দ্রের কাল থেকে সুক্ষ্স তাতপর্ষে ও অতি ধীরে বিপ্লবের যে-সচনা! 
জন্ম নিচ্ছিল তা স্পষ্ট সুদৃঢ় হয়ে উঠল। ১৮৯৭-৯৯ সালের 
প্রসারে চাপেকার-্রাতৃবৃন্দের এবং বিনায়ক রাণাডের আত্মদান 
বাঙলার রক্তে আগুনের স্পর্শ দিল। বরোদা থেকে বাঁডলায় 
শ্রীঅরবিন্দের আগমনে সে-আগুন বাঙালীর সমস্ত জড়তা বিনষ্ট করে 
এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করল। বাঙালীর কামনা বৈপ্লবিক 
গুপ্তসমিতি গঠনের পথে এই সময় থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। 
ইতিমধ্যে পি. মিত্র ও সরল দেবীর নেতৃত্বে কলিকাতীয় 'অন্নশীলন- 
সমিতি নামক প্রতিষ্ঠান তরুণদের শারীর-চর্চ। ও বীর-ধর্ম পালনের 
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে । ঢাকায় এ অন্ুশীলন-সমিতিরই শাখ! 
স্থাপিত করে এসেছেন ন্বয়ং পি. মিত্র সাহেব মূল অনুশীলন-সমিতির 
সভাপতিরূপে। ঢাঁকা সমিতির সেক্রেটারী হয়েছেন পুলিনবিহারী 
দাস। দুর্ধর্ষ এই বিপ্লবী নায়ক ঢাকার অন্ুশীলন-সমিতিকে সঙ্গোপনে 
বিপ্লবী গুপ্তসমিতিরূপে সংগঠিত করে ফেললেন। উক্ত অনুশীলন- 

তই ক্রমে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী-অনুশীলন দলরূপে সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ল । 

এদিকে অরবিন্দের গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজনও 
সঙ্গোপনে ১৯০১-১৯০২ সাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তা- 
বাদী অগ্রগামী নান। প্রকান্ঠ-প্রতিষ্ঠান সার! বাঁডলায় ক্রমশ গুপ্ত- 
সংস্থার নেতৃত্বে নিজেদের স্থান খুঁজে নিল। তবে ১৯০৫ সালের পুবে 
বৈপ্লবিক-সংগঠনের কাজ অতি ক্ষীণধারায় ফল্তুর মত গোপনে বাঙলার 
বুকে বয়ে ফচ্ছিল।**" 
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বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 


১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর। লর্ড কার্জনের কলমের খোঁচায় 
বাঙলাদেশ দ্বিখপ্ডিত হল। পুর্ব বাঙলার রাজধানী ঢাকা, পশ্চিম 
বাঙলার রাজধানী কলকাতা । ছুই বঙ্গের অধিকর্তা ছু'জন লেফ টনেন্ট 
গভর্ণর। একটি পুরো 'লাট” ছু'টুকরো ' হয়ে ছুটি ছোটলাট-এর 
গৌরবে ছুই খণ্ডে সমাসীন। 

ছোট কর্তার বড় গলা । বিশেষ করে, ঢাঁকায় ছোটলাট-এর দাপটে 
মানুষ অস্থির। ছোটলাটদের নর্তন-কুর্দন দেখবার মত। হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে বিভেদ স্থির পুণ্যকর্মে তারা তৎপর হয়ে উঠলেন । 
জাতীয়তাবাদী মনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলল । সুতরাং যে পার্টিশান্‌- 
প্রস্তাবকে 'প্রস্তীব'রূপেই ১৯০৩ সাল থেকে বাঁডালী হিন্দু-মুসলমান 
নিন্দা করে এসেছে, সে-গ্রস্তাব ১৯৫ সালে কার্ধকরা হতেই বিড্রোহ- 
অগ্নিতে ঘ্ৃতানুতি পড়ল। ঘ্বদেশী আন্দোলন" দিনে দিনে ব্যাপক 
ও গভীর হয়ে উঠতে লাগল । সমগ্র বাঁডালী জাতি যুদ্ধদানে প্রস্তত। 
বিদেশী মাল বয়কট্‌, বিদেশী-শীসিত স্কুল-কলেদ প্রতাহার, বিদেশী 
চিন্তী বর্জল, ব্যাপক পিকেটিং ইত্যাদি গ্রচণ্ড আবেগে শুরু হল । 
পরিবে ঝুদেশী জিনিস ক্রয়, স্বদেশী পণা উৎপাদন, স্বদেশীভাবাপনন 
হবার শিক্ষাগ্রুহণের সংকল্পে বাঁডালী এগিয়ে চলল । ইংরেজ ভয় 
পেল এমন অগ্রাৎপাত ইংরেজ আশঙ্কী করেনি । বাঙলার 
বৃদ্ধিীবী ও মপ্যবিভুশ্রেণী এবং ছাত্র-সমাজ যেন উন্মাদ ভয়ে উঠেছে ! 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়-মথিত প্রতিজ্ঞ! £ 

শ্বাধীনতা হীনতায় কে বীচিতে চায় রে।, 
দ্রিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ স্থখ তায় রে 17." 


গভর্ণমেণ্ট দমন-নীতিতে বিশ্বীসী। তাদের তরফ থেকে “এন্টি- 
স্বদেশী সাকুঁলার' বেরুল ছাত্রদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্টে। তার 
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প্রত্যুত্তর দেশে “এন্টি-সাকুলার সমিতি”ও গঠিত হয়ে গেছে। ছাত্র- 
ফ্রন্টে দানা! বেঁধে উঠেছে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে 'জাতীয় 
মহাবিদ্ভালয়ে'র (50851 18000810011 ) ছায়াতলে আসার 
আন্দোলন। রাজ স্থবোধ মল্লিক, তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, 
মহারাজ মৃর্কান্ত আচার, ব্রজেন্দকিশোর রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্ 
রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সিংহ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র নন্দী প্রমুখ দীন- 
বীরের বদান্যতায় এই মহাবিদ্যালয় ও জাতীয়-শিক্ষা দিনে দ্রিনে 
প্রসারিত হয়ে চলল । শ্রীঅরবিন্দ নিলেন মহাবিষ্ভালয়ের অধাক্ষের 
দায়িত্ব । 

ক্রমে বৃহত্তর বাঙলায় একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিরস্ত্র 
যুদ্ধের টেক্নিকে গড়ে উঠল। বয়কট, পিকেটিং এবং কর্গক্ষেত্রে 
হাস্তমুখে ব্রিটিশের নির্ধাতন উপেক্ষা! করে এগিয়ে যাবার প্রোগাম 
বাঙালী গ্রহণ করল। এ যুদ্ধে কেউ শিছিষে থাকল ন।। দেশবরেণ্য 
নেতা আনন্দমোহন বনু, স্বরেন বানালি, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ, 
চিন্তরপ্ন, রস্থল সাহেব, লিয়াকং হোসেন, ফজলুল হক্‌, সরল দেবী, 
ভগ্রী নিবেদিত।, সখারাম গণেশ দেউক্কর, ত্রহ্মবান্ধব উপাধায়, অশ্বিনী 
দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে শুরু করে শিশু-বদ্ধ সাধারণ নরনারী পধন্ত 
প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই স্বদেশী-আন্দোলনকে বাঙলার এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্ত অবধি বিপুল বাপকতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। বেত 
মেরে, আগ্তনে দগ্ধ করে, কারা-গর্ভে নিক্ষেপ করে, হিন্দু-মুসলমানে 
দাঙ্গ। বাধিয়ে, সংবাদপত্র দাবিয়ে, পাইকারী অর্থদণ্তের আঘাত দিয়ে 
এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ থামাতে পারল ন।। বাঁডালীর একতাবোধ, 
স্বাজাতা-গরিমা এবং স্বদেশপ্রম সারা ভারতবধকে অন্ুপ্রাণিত করল । 
'বন্দেমাতরম্ ধ্বনি অক্ষয় কবচ হয়ে সকলকে মনেপ্রাণে অসামান্য 
সামর্থ্য দান করে চলল । এই যৌবন-জলতরঙ্গ লক্ষ্য করে স্তার হেনরি 
কটন পর্ষস্ত বললেন 2 “38995 £000 73217591, 5061)0003 
204 2019, চ7170 101 2190 ০0001 00110 0010010] 1100 
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[591)487 00 01:16580108৮”--অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার 
পর্যস্ত সারা ভারতবর্ষে বাঙালীরা একান্ত সামর্থযে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ- 
আন্দোলনের শ্বপক্ষে জনমতকে এনে ফেলেছেন ।'- 

এদিকে অরবিন্দ বললেন 2 “81005 1095০ 015৫ 000 
[185৩ 00০5 ০৬61: 90০০০060. 17 11015551106 002 0800151 
10৬6 ০06 [7126900 1]) 10901)? [২5101255201 1099 £€0ড 
1 517:61020 ; 0105167 81006] 6102 10291 01 0172 [51817 


10195 25570012060 ৪. 1701190 :0179.৮ 
("ু২০1] 0: 17010010709. 122 ) 


[ অত্যাচারী-শাসক কোনকালে কি স্বাধীনতার প্রতি মানুষের 
ববশাঁবজাত ভালবাসাকে শাসনের আঘাতে দমন করতে পেরেছে? 
অত্যাচারে এই “ভালবাসা” শক্তিলাভ করে, শীসকের পদভারে দলিত 
এর রূপ সহত্দলে বিকশিত হয়। ] 


অরবিন্দ তাই িঙ্গভঙ্গ'কে পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন। শনু€ 
( 4£৯19917800 ) 15£91060 00০ 70910161017 0 861769] ৪3 6১6 
£€680550 10915551176 01080 1080 ০৮০: 10807061760 112 [17019. 
10 06186 006830116 ০0010 1796 56110:50 1790101091] 16561175 
50 09601 01 10909601050 50061015200 1601)615য ০0: 
[016510105 ড০25.% ( শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার ব্বদেশী যুগ', পৃঃ ৩৬৯) 


[ অরবিন্দ “বঙ্গভঙ্গ'কে ভারতবর্ষের জীবনে সবোত্তম আশীর্বাদ বলে মনে 
করেন। অন্য কোন ঘটনাই এতকালের জড়তা এত সহজে দূর করে 
জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধ অমন তীব্র ও গভীর অনুরাগে জাগ্রত 
করতে পারত না । ] 

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ-আন্দোলন তাই বাঙলার জীবনে “সেটল্ড, 
ফ্যাক্ট+কে “আন্সেটল্‌, কর! পর্যন্ত ছুরস্ত বেগে বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে 
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প্রসারিত হয়ে চলেছিল । কখনো৷ একটু থামেনি । দীর্থ আট বছরের 
অবিরাম সংগ্রামে কখনো মানুষের মনে ক্লীস্তি আসেনি । ১৯০৩ 
সালের ৩র! ডিসেম্বর বাঙলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেন লর্ড কার্জন । 
১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে ছুই বাঙলাকে মুক্ত 
করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং। অন্তরধর্তী এই ৮ বছর ১০ দিন 
ধরে বাঙালীর অনাহত সংগ্রাম বিম্মিত-ভীরতবর্কে আত্মপ্রত্যয় দীন 
করে গেছে। বাঙলার এই কীতি ভারতেরই কীত্তি__কারণ বাঙালীর 
মধ্যে সর্বভারতীয়-চেতন। শুরু থেকেই ছিল অটুট । 

ব্জগভঙ্গ রদ করার পর “বয়কট ও “পিকেটিং, থেমে গেল। 
প্রকাশ্ঠ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। কিন্তু গোপন-পথে বৈপ্লবিক 
অভিযাত্রা থামল না। তার ছুর্জয় গতি অরবিন্দের নেতৃত্ব থেকে 
ক্রমান্বয়ে যতীন মুখার্জি-রাসবিহাবী-স্ূর্য সেন-নেতাজি প্রমুখ বহু 
জানা-অদ্রানা নায়কের নেতৃত্বে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বন্ধুর পথে 
পরিচালিত হয়ে ১৯৪৭ সালে এসে থেমেছিল। 


এ তো অনস্বীকার্য যে, “বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌলন' বৈপ্লবিক, তথা সশস্ত্র 
আন্দোলনের ধারাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলেছিল। পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে, অরবিন্দ বাঙলায় আসার পর যে বেপ্লবিক-চেতনা 
“সাংগঠনিক আকার ধারণ করেছিল তা স্বদেশী-আন্দোলনের ধারায় 
অপুৰ প্রেরণা! লাভ করে চলল। তার বহিঃপ্রকাশ যুগান্তর, সন্ধ্যা, 
বন্দেমীতরম্ঠ নবশক্তি, কর্মযোগিন্‌ প্রভৃতি বিপ্লবী-কাগজগুলোর 
পাতায়-পাতায় দেখে দেশবাসী অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধে ও প্রবল 
কান্ুগত্যে চঞ্চল হল। সেই চাঞ্চল্য সরকারকে ভীত-সন্ত্স্ত করে 
দি 

বন্কিমের “আনন্দমঠ, অরবিন্দের “ভবানী মন্দির, নামক প্রবন্ধ, 
যুগান্তর পত্রিকার কতিপয় রচন। সংগ্রহ করে প্রকাঁশিত “মুক্তি কোন্‌ 
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পথে” পুস্তিকা এবং বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালীর চিন্তা 
ও কর্মজগতে আগুনের ছোঁয়া দিল। প্রকাশ্য পুস্তক-পুস্তিকার পাশে 
পাশে প্রচারিত হতে থাকল গোপন-ইস্তাহার ও গোপন-পুস্তিকা । 
ওসবের ভাষায় কোন সংকোচ, দ্বিধা বা আক্র নেই। শাণিত 
ক্ষুরধার তার প্রকাশ । বিপ্রবের সরাসরি আবেদন সে-সব রচনায় । 
ভারতবাসীকে আহ্বান জানান হচ্ছে অস্ত্র-হাঁতে বেরিয়ে পড়ার । 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে ইংরেজকে তার তাড়াতে হবে দেশ-মুক্তির 
প্রয়োজনে 1: 


১৯০৫ সাল থেকে বাঙলায় স্বদেশী-আন্দোলন প্রলয় নাচনে নেচে 
উগেছে। 'বন্দেমাতরম্*-ধ্বনি কে নিয়ে যেকোন বাঙালী, যোকোন 
অত্যাচার বরণ করে নেয়। উংরেজ-শাসন ক্ষিপ্ত । শিশুর কাে এ 
ধ্বনি শুনলেও যেকোন শ্বেতাঙ্গ তার টু'টি চেপে ধরে ব্রিটিশের ইজ্জং 
রক্ষা করে। 

বাঙল!, মহারাষ্ট ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী কাগভ গুলোর মুখে 
একটি কথ! 2 1015০21৭ ঢ65৪7৮-ভয় ত্যাগ কর?! 


'বন্দেনাতবম্! কাগজের বিরুদ্ধে রাজদ্বোহের মামলা উঠেছে 
কলকাতা চীক-প্রেসিডেন্সি মাজিস্টেট-এর এভলাসে । ম্যাজিস্টেটের 
নাম কিংস্কো জখদরেল শীসক |." বন্দেমাতম্‌" কাগজে রাজ্রদ্রোহী- 
মূলক প্রবন্ধ গুলোর রচয়িতাঁর না নেই। পুলিশের সন্দেহ যে, 
ওগুলো অরবিন্দের রচনা । বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্‌-এর সম্পাদনায 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং তখনো উক্ত কাগজের তিনি খ্যাতনাম! 
লেখক । যদিও সম্পাদকরূপে বা লেখক হিসেবে তারও নাম নেই । 
চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেট তাকে তলব করলেন সাক্ষ্য দেবার 
জন্যে । উদ্দেশ্য-_উকিলের ভেরায় প্রকাশ পাবে, এই লেখার লেখক- 
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রূপে এবং সম্পাদকের দায়িত্বে অরবিন্দ কতখানি জড়িত। বিপিনচন্জ্র 
কোর্টে এলেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন নী। বললেন £ পু 17956 
001050161)01003 00)600107) 2:£911756 69101700 0816 17 2 
[71052070610 10101) 1]: 106112%2 60 02 0730005 2170 
27102100560 0172 ০৪0১৪ 0 0000186০001 2170 12 
10061556 0 [00110, 11782 00168061017 60 5681 117 
1765০ 1100০26011)65. ] 16056 10 2175ভ/21 2105 013230101) 11) 
00100206101, ড/161 0292. 0 
(“প্রীঅরবিন্দ ও নাগুলার স্বদেশী যুগ”, পৃঃ ৬১৫-১৬ ) 

[ এমামলায় কোন অংশগ্রহণে আমার সঙ্ঞান আপত্তি আছে! 
কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, এ-মামলা ন্যায়বিগহিত এবং গণ- 
স্বাধীনতার স্বার্থ ও জনগণের শীস্তির বিরোধী । এ-মামলায় শপথ- 
গ্রহণ কঙাতেও ভাই আমার আপত্তি। সুতরাং এ-সম্পর্কে কোর্টের 
কোন প্রশ্নের উত্তরই আমি দেব না| ] 

বিপিনচন্দের এই স্পর্ধায় ব্রিটিশরাজ চম্কে গেল । সারা ভারতবধ 
বছবোহী এই দেশনায়কের পানে আছ্ধায় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল । 
গান্ধাডি যে “অসহযোগ ও নিক্ষিয়-গ্রুতিরোধ রূপ নিরস্ত্র বিদ্রোভের 
পথ চালু করেছিলেন, তা অন্তত যোল-সতের বছর পুরে বাউলাদেশে 
অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র্ট কাঁধকরী করেছিলেন। ইংরেজের আদালতে 
দাড়িয়ে আদালতকে অস্বীকার করে বিপিনচন্দ্রই সর্বপ্রথম নিক্কিয়- 
প্রতিরোধের (85515 £:651597)০) ছুঃসাহস দেখিয়েছিলেন । 


আদালত অবমাননার অপরাধে লোকনেতা৷ বিপিনচন্দ্র পালের 
ছ'মাস কারাদণ্ড লাভ হল। সেদিন ছিল ২০শে আগস্ট, ১৯০৭ 
সাল। - কোর্টের বাইরে বিপুল জনসমুদ্র। তাদের দেবতুল্য নেতা 
বিপিনচন্দ্রকে অভিনন্দন ভানানোর আবেগে তারা দলে দলে এসেছে । 
সেই জনতার ঝষ্ঠে শুধু 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি। সে কী উচ্ছ্বাস, সে কা 
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আকুলতা ! দেশাত্মবৌধে বন্কৃুত সে কী যুদ্ধ-নিনাদ! শ্বেতা 
সার্জেপ্টদল বেটন্-হস্তে দন্থ্যুর মত ঝাপিয়ে পড়েছে জনতার উপর । 
নিরন্ত্র মানুষদের মাথা ফেটে যাচ্ছে। তাদের দোষ তারা বন্দন। 
জানাচ্ছে দ্রেশ-মীতাঁকে, তারা শ্রদ্ধা! জানাতে এসেছে নির্যাতিত 
দেশ-নেতাঁকে ।--. 


এ-দৃশ্ঠ অসহ্য হয়ে উঠল একটি বালকের কাছে। বালকের বয়স 
হবে বছর পনের । বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টকে 
তাঁর ছুক্ধার্ধের জন্যে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন এই উদ্ধত বীর। কিশোর 
স্থণীল সেনের উদ্ভত ঘুষি সার্জেন্টের উদ্যত বেটন্‌কে স্তব্ধ করলেও 
গভর্ণমেণ্টকে স্তব্ধ করেনি । কিংস্ফোর্এর কোটেই পরদিন (২৭শে 
আগস্ট) বিচারে সুশীলের পনেরটি বেত্রাঘাতের সাজা হল। সার! 
দেশ ও দেশবাসী নিমম ও অভিনব এই বিচারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। 
ছাত্রকে নিয়মান্ুবন্তিতা শেখাবার এই ববর পন্থায় ইংরেজের কাগজ 
“[)০ 18001) পর্ষস্ত না লিখে পারল না 2 ০0105 09£21705 
01 817 2001082660. 1727) (01 700110021 0:021)02 195 5111০] ৪ 
1906] 1119015. 1102 110551775 0£ 0011610919 15 1816 ৪৮০] 
12 1২05819. 01 0281৮ (২011 ০£77070000:১ 9. 157 ) 
[ রাজনৈতিক কারণে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতে দণ্ডিত 
করা নিশ্চয়ই অভিনব এক কলঙ্ক । জার্-এর রাশিয়াতে পর্যন্ত রাজ- 
নৈতিক অপরাধে বেত্রাঘাতে দণ্ড বিরল । ] 


সুশীল সেন 


স্থশীলচন্দ্র সেন বিপ্লবীদের অগ্রিষ্পর্শে ছুর্ভয় এক কর্মী: একের 
পর এক বেত্রাঘাত করে যাচ্ছে তার কিশোর-অঙ্গে, বন্দী অবস্থায়, 
জেলের অভ্যন্তরে । কিন্তু তাতে তীর মুখে চাঞ্চলা নেই, নয়নে 
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আতঙ্কের ছায়। পড়েনি। ধ্যানস্থ অপরূপ তার বপ। মাতৃমন্ত্রের 
সাধকের কাছে মাতৃহস্তারক দন্থ্যর গর্জন নিরর্থক ৷ 
বেত খেয়ে বেরিয়ে এলেন সুশীল । জাতীয় মহাবিদ্ভালয়ের ছাত্র 
স্থশীল। তাই মহাবিদ্যালয় বন্ধ রইল সেদিন মাতৃপুজারীর সম্মানার্থে। 
২৮শে আগস্ট কলেজ স্কৌয়ারে বিরাট সভা। বীর বালককে 
দেশবাসী বরণ করে নেবে। দেশনায়ক স্তুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি একটি 
স্বর্ণপদক পাঠিয়ে দিলেন উক্ত সভাঁর সভাপতির কাছে বীর বালককে 
উপহার দেবার জন্যে । জনতা৷ শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেল স্ুশীলকে 
সভাস্থলে। কলকাতার রাস্তাঘাট বন্কৃত হল একটি গানে £ 
"যায় যাবে জীবন চলে 
জগৎ মাঝে তোমার কাজে 'বন্দেমাতরম্‌ বলে? 
বেত মেরে কি যা ভোলাবি, 
আমর] কি সেই মায়ের ছেলে ?” 


বেত মেরে “মা” ভোলাতে পারেনি কাউকেই__না স্ুশীলকে, না 
সংগ্রামী-ভারতকে । 


ইতিমাধ্যে সুশীল চলে গেছেন তার গ্রামে । সীলেট হ্রিলায় 
'বানিয়াচঙ হল তার গ্রাম । হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার 
করল। তারিখটি ছিল ১৯০৮ সালের ১৫ই মে। তাকে কলকাতায় 
আনা হল। তিনি অভিযুক্ত হলেন “আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য়। নিম্ন 
আদালতে সাত বছরের সাজী হলেও হাইকোটে প্রমাণাভাবে তার 
মুক্তিলাভ ঘটে । 

১৯১৫ সালে সুনীল সেনকে তার পরিপূর্ন যৌবনে পুনরায় দেখ 
যায় অপর একটি বৈপ্লবিক কাণ্ডে জড়িত হতে। কয়েকটি সতীর্থ 
মিলে তার! নদীয়া জিলার 'প্রাগপুরে' একটি অর্থলুটের পরিকল্পন! 
নিয়ে যান। ৩০শে এপ্রিল এবং ২র মে সাফল্যের সঙ্গে তারা 
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একাধিক ডাকাতি করেন । তারপর এক সময় গামের লোক ও 
পুলিশের লোকের তাড়া খেয়ে জলপথে পালাবার কালে পুলিশের 
সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। নিজেদের গুলিতেই বিপ্লবীদের একজন 
আহত হন। রক্তে স্লান করে উঠলেন আহত যুবক। অতি ত্বরায় 
আহত যুবককে নৌকায় তুলে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রাণপণে দাড় টেনে 
পালিয়ে যেতে লাগলেন। এই আহত যুবকই স্তুণীলচন্দ্র সেন। 
স্বশীল ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বন্ধুদের বলেছেন £ “আমার মৃত্যু এসে 
গেছে। মৃত্টা আমাকে স্পর্শ করা মাত্র তোমরা দেহ থেকে আমার 
মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে । মাথা কাদামাটির মধ্যে লুকিয়ে 
রেখো ; দেহটা ভাসিয়ে দিয়ো জলে । নইলে মৃতের বোঝা নিয়ে সবাই 
ধরা পড়ে যাবে । বিপ্লবের কাজ বাহত হবে ।” 

মুহুর্ত পরে সুশীল ঢলে পড়লেন মৃত্রার ক্রোড়ে। তার আদেশ 
শিরোধার্ধ করে তার মাথ। দেহ থেকে কেটে ফেলা হল । দেহ ভাসিয়ে 
দেওয়া হল স্রোতের ভলে। মাথা পুঁতে রাখা হল কাদামাটিতে, 
ঝেঁপঝাড়ের আড়ালে । ভারতবধের একটি বর্ণোজ্জল অশান্ত বিপ্লবীর 
জীবনদীপ এইভাবে নিবাপিত হল |. 


স্ন্নীলচন্দ্রের কর্মকাণ্ড আরো ছিল। জানা গেছে যে, মাণিকতলা। 
ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রাটের মোড়ে দারোগা সুরেশ মুখার্িকে হত্যার 
ব্যাপারে সুশীল সেনও জড়িত ছিলেন । 


যা" হোক, ১৯১৫ সালের ওর মে একান্ত এ বেদনাময় পরিবেশে 
স্রশীলচন্দ্ের মহা প্রয়াণ ঘটেছিল। আম্মীয়-পরিজন কেউ নেই। 
কয়েকটি সহকর্মীর সামিধো পথের বুকে কর্মরত এই বিদ্রোহী সহসা 
এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যেও 
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বি্রবীর সেই চরিত্রই পরিস্কৃট, সেই রূপই উন্ভাদিত-_যার অফুরন্ত 
শৌর্ধ ও শক্তি লক্ষ্য করে মনে হয় £ 
“বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে 
অমানিশ। গেল ফাটিয়া; 
তোমার খঙ্গ আধার মহিষে 
ছু'খান। করিল কাটিয়া |” 
দেশের অমারাত্রি সত্যি সুশীল সেনের অঙ্গে বেত্রাঘাতের 
সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গিয়েছিল । নববজ্গ স্থস্তির মূলে এই আঘাতের 
বেদনা । 
“ব্যথায় ভূবন ভরিছে; 
ঝর ঝর করি? রক্ত-আলোক 
গগনে-গগনে ঝরিছে।৮**, 
সেই রক্ত-ঝরা ইতিহাসের কাহিনী ক্রমশ ব্যক্ত হবে। উনিশশ, 
পাচ থেকে উনিশশ' দশ হল সেই ইতিহাসের প্রথম কাল । 


এখানে একটি কথ! স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু বঙ্গদেশের 
ভঙ্গচ্ছেদ ঘটাঁতেই স্বদেশী-আন্দোলন অমন বাপক হয়ে ওদেনি, শুধু 
সম্ত। ভাব-গুবণতাকঈ এই আন্দোলনের উৎস ছিল না । “কারণ বাতীত 
'কার্ধ ঘটে না। বঙ্গের এই এঁতিহাসিক-বিদ্রোভের পশ্চাতে গভার- 
ভাবে ছিল নান। কারণ । অর্থ নৈতিক-ছুর্ঘশা, রাঁজনো তক-পরাধীনতার 
গ্লানি, সামাজিক-অত্াচার এবং ইংরেজ-প্রভুদের অপমানকর ববহার 
লোকের মনকে বীতশ্রদ্ধ ও বিব্লুদ্ধভাবাপন্ন করে রেখেছিল | বিপ্লবের 
ইন্ধন সবত্র ছড়ান ছিল। বিদ্রোহের আগুন দেশময় সঙ্গোপনে সবার 
অলক্ষ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল। 'বঙ্গভঙ্গ' শুধু সেই ধুমীয়িত চাপা-আগুনে 
প্রচুর ঘ্ৃতাহুতি দিল। অদৃশ্য অগ্নিকণা মুহুরে অব্রংলিহ-শিখায় 
বাঙলার আকাশ স্পর্শ করল। সেই শিখা ক্রমে বাউলা অতিক্রম 
করে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যগ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 
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উড়িস্যা, আসাম ও বর্মার আকাশকে রাডিয়ে দিল। সারা ভারতবর্ষ 
বিদ্রোহের এক অদম্য অনুভূতি লাভ করে বাঙলার আহ্বানে সাড়া 
দিয়েছিল। সেই সাড়| ছু"টি ধারায়ই পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে 
_-সশস্ত্র অভিযাত্রায় এবং নিরস্ত্র ও নিক্্িয় প্রতিরোধে |. 


কিংস্ফোর্ড-হত্যার চেষ্টা 

কলকাতার চীফ. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেট মিঃ কিংস্ফোর্ড । ১৯০৭ 
সালে এই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ দেশবাসীর তৎকালের হৃদয়ের নেত! 
বিপিনচন্দ্র পালকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 'করেন ; তারই হুকুমে বালক 
স্থশীল সেনকে ইংরেজের ঘাতক গুনে গুনে পনেরটি বেত মারে। 
তাছাড়! এ বাঁজপুরুষটির ভারতীয়-বিদ্বেব এবং অত্যাচার-প্রবণতার 
নজির সামান্য ছিল না। তার হাতে যুগান্তর, বন্দেমীতরম্‌, সন্ধ্যা 
প্রভৃতি দেশপ্রেমী কাগজগুলোর লাঞ্ছনা এবং সম্পাদকের নির্যাতন 
ভুলবার বন্ত নয়। স্বদেশী-আন্দোলন দমন-কাধে কিংস্ফোর্ডের 
২সাহ অন্তহীন । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ৭টপিক্যাল্। প্রতীক এই 
ব্যক্তি । -তাই বিপ্লবী আদালতের বিচারে কিংস্ফোর্ডের প্রাণদণ্ড স্থির 
হয়ে গেল । 'বিপ্লবী-মহলে শোন! যায় যে, উক্ত গুপ্ু-বিচারের বায় 
নাকি শ্রীঅরবিন্দ, চারু দত্ত ও সুবোধ মল্লিক সম্মিলিতভাবে 
দিয়েছিলেন । এ-তথ্যটি যাছুগোপাল মুখোপাধায় তার পবিপ্লবী 
জীবনের স্মৃতি" নামক গ্রন্থে € পুঃ ২৮৪ ) ব্যক্ত করেছেন । 


বোমা-সনিবেশিত পুস্তক (730106-70০% )পাঠিয়ে কিংস্ফোর্ডকে 
ঘায়েল করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ও-বইটি খুলতে গিয়ে বোম বিশ্ফোরিত 
হয়ে তাকে বমালযে পাঠাবার অবকাশ দিল না। কারণ, নান। কাজে 
ব্স্ত থাকায় কিংস্ফো কিছুদিন আপিসে আসেননি এবং বইখানাও 
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অলক্ষ্যে অন্যান্য বইয়ের স্ুপে পড়ে থাকে ।.* রাউলাট-কমিটির 
রিপোর্টে আছে £ ৮[00০18 58210) 61176 2380০, 2 081০6] 
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জীন গেছে যে, পরেশ মৌলিক নামক এক তরুণকে নাকি 
কিংস্ফোর্ড-হত্যাকিলপে বোমা সন্নিবিষ্ট এঁতিহাসিক বিরাটদেহী এ 
পুস্তকখানা তীর গৃহে রেখে আসার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল ।... 

যা হোক, ইতিমধ্যে সাহেব বদলি হয়ে চলে গেলেন বিহার- 
প্রদেশের মজঃফরপুর শহরে |. 


কিন্ত বিপ্লবীর প্রতিজ্ঞা এতে শিথিল হবার কথা নয়। ক্ষুদিরাম 
বস্তু এবং প্রফুল্লকুমার চাকি নামক ছুটি তরুণ কিশোরের উপর আদেশ 
হল মজঃফরপুর গিয়ে কিংস্ফোর্ডকে নিধন করার। বোমা ও 
রিভলবারসহ তাঁর। রওনা হলেন। সেটা ১৯০৮ সালের এপ্প্রিল 
মাস। তরুণদ্বয় মজঃফরপুর শহরে একটি ধর্মশীলার় আশ্রয় নিলেন। 
সন্তাহখানেক কেটে গেল। কিন্ত সাহেবকে বাগে পাওয়া যাচ্ছে নাঁ। 
নিজের কোয়ার্টার থেকে ভয়ে বড় একটা তিনি নড়েন না। কোর্ট- 
কাছারিতে যাওয়া ছাড়া অন্যত্র তার গতীয়াত নেই । কারণ, ইতিমধ্যে 
তাঁকে হত্যা কর হবে, এই মর্মে বেনামী পত্রাদি তার কাছে এসে 
গেছে। 
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সেদিন ৩০শে এপ্রিল। বিপ্লবীদ্য় খবর পেয়েছেন যে, ক্লাবগৃহে 
কিংস্ফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও তার অনুটা কন্যা তাস 
খেলছেন। তখন রাত সাড়ে আটটা ।***এদিকে ক্ষুদিরম ও প্রফুল্ল 
চাকি কিংস্ফোর্ডের গৃহেব সম্মুখে তীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় লুকিয়ে 
আছেন। 

তাস খেল। সাঙ্গ হলে কিংস্ফোর্ড-দম্পন্তি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও 
কন্া পর-পর ছু"খানা গাড়িতে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন । কিংস্ফোর্ডের 
বাংলে৷ ছিল ক্লাবরের কাছাকাছি, কিন্তু কেনেডি'র! থাকতেন মাইল- 
খানেক দূবে। কেনেডি-গৃহিণীর গাড়ি কিংস্ফোর্ডের গাঁড়ির পুরোভাগে 
একটু এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম গাড়ি কিংস্ফোর্ডের বাড়ির গেট-বরাবর 
আসতেই সুদীর্ঘ একটি গাছের আড়াল থেকে সহসা ব্যাস্ত্রেব মত লক্ষ 
দিয়ে উক্ত গাঁড়ির সম্মুখে এসে পড়লেন ক্ষুদিরাম ও প্ররফুল্লকুমার । 
এসেই প্রচণ্ড বিক্রমে বোম। নিক্ষেপ করলেন গাড়িখানা লক্ষ্য করে। 
দিগন্ত কীপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। গাড়িখান। শতধা বিচুর্ণ। 
বিপ্লবীদ্য় নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, কিংস্ফোর্ড-এর দেহ নিশ্চয়ই 
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে ।" 

কাজ শেষ করে তকণঘ্য় অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু 
উভয়েই পায়ের জুত। ফেলে এসেছেন । এ জুতাঁ-ই কাল হল । থানায়- 
থানায়, স্টেশনে-স্টেশনে পুলিশ খবর পাঠাল যে, হত্যাকারী তরুণছয় 
খাল্পায়ে পালিয়েছে, নগ্রপদের তরুণ যাত্রী বা পথিককে তল্লাশী 
কর।...জুতাগুলি মামলা চালু হলে “51151 স্বরূপ আদালতে 
প্রদশিত হয়েছিল |". 

কিছুদূর একসঙ্গে পালিয়ে এসে এক স্থানে ছু'জনের ছাড়াছাড়ি 
হল মানুষের সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেন্টে। একজন ছুটে 
চললেন সমস্তিপুরের দ্রিকে, অপরজন ছুটে চললেন রেললাইন ধরে 
অন্য পথে ।** 

এদ্রিকে বিপদ-সংকেত পেয়েই পুলিশ-স্ুপার ছু'জন সাব.- 
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ইন্পেক্টরকে ট্রেণে পাঠালেন আসামীদের ধরবার জন্যে । তাদের 
একজন গেল বাঁকিপুরের দিকে, অপরজন গেল মোকাম অভিমুখে । 
তাছাড়া পুলিশ ছোট-বড় সকল জ্টেশনেই ছড়িয়ে পড়ল। ইনি, 
স্টেশনেও ছু'জন কনস্টেবলকে পাঠান হল। নির্দেশ দেওয়।৷ হল-_ 
সন্দেহ হওয়া! মাত্র যে-কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার কবে থানায় নিয়ে 
যেতে হবে । (২011 9£1700001--0,163-4 ) 


এদ্রিকে ছুর্ভাগ্যবশতঃ মিসেস কেনেডির গাড়িতেই বোম! 
পড়েছিল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্প ভেবেছিলেন ওটা কিংস্ফোর্ডেরই গাড়ি, 
কিংস্ফোর্ডকে নিয়ে এগিয়ে আসছে ।***কেনেডি-গৃহিণী ও তার কন্যা 
মৃত্যু হয়েছে। নির্দোষ ছু"টি মহিলার মৃত্যুতে সবাব অধিক ছুঃখ 
পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। কিন্ত ছুঃখ হয়নি ইতিহাস- 
বিধাতার। কারণ, এই যুদ্ধে অবতারণা তো কোন ব্যক্তি-বিশেষের 
সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়! যুদ্ধ ঘোষণা করেছে 
একট জাতি আর একটা জাতির বিরুদ্ধে। ভারতবাসীর সংগ্রীম 
ইংরেজের সঙ্গে । কারণ, ইংরেজ-জীতি ভারতের স্বাধীনতা হরণ 
করেছে ; প্রভুর পদে সমাসীন থেকে ভারতবাসীকে সে পদানত করে 
তুষ্ঠ। এই যুদ্ধ চালাতে হবে ভারতবাসীকে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯০৮ 
সাল সেই যুদ্ধেরই সুচন! মাত্র। এই যুদ্ধে কত মাতা, কত ভগ্ী, কত 
বধূর চোখে জল ঝরবে ; কত নরনারী নিহত হবে; কত রক্তস্রোত 
ধরণীতল সিক্ত করবে! এই নির্যাতিত বা নিহতদের অনেকেই 
ব্যক্তিগতভাবে নির্দোষ হলেও জাতিগতভাবে তৌ, বিবদমান! 
স্থতরাং মৃত্যুর জন্যে মিসেস কেনেডিদের মত নির্দোষ মান্ুষদেরও 
প্রস্তুত থাকতে হবে বৈকি! ক্ষুদিরামের কার্ষের জন্য কত নির্দোষ 
নরনারীর উপর অত্যাচার নির্মম হয়ে নেমে এসেছে-_কারণ, তাঁরা 
বাড়ালী, তারা ভারতবাসী। কই, সে-জন্যে তো ইংরেজ-জাতি বিন্দুমাত্র 
আক্ষেপ করেনি !.. 


৫১ 


ভাগ্যক্রমে কিংস্ফোর্ড বেঁচে গেলেন। বিধাতা তাকে বাঁচিয়ে 
হয়তে। বিপ্লবীদের সতর্ক করে দিলেন। হয়তো তাদের অধিকতর 
দক্ষতায় কার্ষে অগ্রসর হবার শিক্ষা দান করলেন। কারণ আমরা 
দেখি যে, পরের এ্যাকৃশান্গুলো! প্রচুর দক্ষতায় তারা সম্পন্ন করেছেন । 
সফল হতে হলে বিফল হবার অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন । 
গ7211001:2 25 0১০ 01111 0৫ 500০65৪-_ কথাটা আপ্তবাণী |... 


প্রফুল্লকুমার চাঁকি 


প্রফুল্ল চাকি সমস্তিপুর স্টেশনে পৌছলেন। মোকামাঘাটের 
টিকিট কাটলেন ১ল! মে তারিখে ( ১৯০৮)। ইতিমধ্যে নৃতন 
জামী-কাপড় ও জুতা পরে নিয়েছেন। কিন্তু দারোগা নন্দলাল 
ব্যানান্ডির দুষ্ট নজর এড়াতে পারলেন না । সেই লোকট। ছুটির শেষে 
কাজে যোগ দেবার জন্যে সিংভূমে যাচ্ছিল। তার কোন “ডিউটি? 
দেবার তাগিদ ছিল না। তবু স্বভাব যায় না ম'লে_ প্রমোশনের 
লোভও আছে! কর্মতৎপর হয়ে উঠল নন্দলাল। গ্রফুল্লর সঙ্গে 
খাতির জমিয়ে ফেলবার চেষ্টায় সে উঠে-পড়ে লাগল । ধূর্ত মান্য 
অনায়াসে ধরে ফেলল যে, এই তরুণ যথেষ্ট সন্দেহভাজন । প্রফুল্ল 
কিন্তু নন্দলালের আপ্যায়নে ও বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টায় বিরক্ত ও বিব্রত 
বোধ করতে লাগলেন! নন্দলাল “তার, করে দিল পুলিশ-কতাদের 
কাছের শহর মজঃফরপুরে । সঙ্গে সঙ্গে হুকুম এল তরুণকে গ্রেপ্তার 
করার। পুলিশবাহিনী মোকামাঘাটে তৈরি হয়ে থাকল। (০ 


০0£ 1[7010007--0, 163) 


প্রফুল্ল চাকি ট্রেণ থেকে নামতেই বন্ধুর বেশে নন্দলাল এসে 
কর্তাদের নির্দেশমত তাকে গ্রেপ্তার করাল। বিস্ময়ে প্রফুল্ল শুধু 
বললেন ; “আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দিলেন ?”**-কিন্তু 


৫ 


সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ জানেন না যে, নন্দলালদের জাত আলাদ।-_ 
চারা কোন দেশের বা জীতের নয়-_ 
তার। আত্মসেবী পবিভীষণ, ।. 


প্রফুল্পর দেহে অসীম শক্তি। এক বট্‌কায় নিজেকে পুলিশের 
কবল থেকে যুক্ত করে নিয়ে তিনি দৌড় দিলেন। শ্ু”টো৷ কনস্টেবল 
তাঁকে অনুসরণ করতেই তিনি গুলি ছু'ড়লেন। গুলি কারো গায়ে 
লাগল না। কিন্তু সিংহ-শাবক শৃঙ্খলিত হবার অবকাশ দিতে নারাজ । 
প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে এসে গেছেন। মৃহূর্তে রিভলভারের নল ঘুরিয়ে 
দিলেন নিজের দিকে । প্রচণ্ড শব্দে পর-পর ছুট গুলি ছুটে এসে 
তার আত্মবিলয়ন ঘটাল । বন্দী করতে পারল না স্বাধীন মানুষটিকে 
নন্দলাল ব1 পুলিশের বাহিনী । অফুরম্ত বীর্ষের অধিকারী মহাঁন বীর 
মৃত্যুকে পরম প্রেমিকের মত বরণ করলেন। তখন অপরাহু ৬্টা। 
সূর্য অস্তগামী। যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যায় সে ভারতবানীর 
স্বপ্ন, শহিদের ত্যাগ-বরণের রঙে রঙ মিশিয়ে |". 


প্রফুল্ল চাকির আত্মবিলয়ন তুলনাহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নিখু'ত 
কীতি। সম্মুখ-যুদ্ধে বাঙলার “প্রথম শহিদ" প্রফুল্পকূমার ! ভয়হীন, 
শক্তিবিধৃত প্রফুল্পকুমার 1... 


আপশোষ হল। নন্দলালকে প্রফুল্ল তার নিজের নাম বলেছিলেন__ 
দীনেশচন্দ্র রায়। 'দীনেশ'ই যে কেনেডি-পত্তী ও কন্যার আততায়ী- 
দ্বয়ের একজন, ত৷ প্রমাণ করতে হবে । তাই সুসভ্য ইংরেজ-রাজশক্তির 
আদেশে দীনেশের (প্রফুল্ল চাকি) মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, 
স্পিরিটে ডুবিয়ে, কলকাতা আন! হল আইডেন্টিফিকেশীনের জন্যে 
ছু'একদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হল যে, উক্ত 'দীনেশ'ই রঙপুরের 


৫৩ 


প্রফুল্ল চাকি এবং কেনেডি-পত্বী ও কন্তার হত্যাকারীদের অন্যতম 1 
ক্রমে জানা গেল যে, প্রচুর দৈহিক-শক্তির অধিকারী এই তরুণ “রঙপুর 
জাতীয় বিদ্যালয়ের সুপরিচিত ছাত্র । বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষ 
রঙপুর সফরের সময় এই তরুণের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে 
তাকে বিপ্লবের পথে, টেনে নেন। কিছু পরে ঘটে তার কলকাতায় 
আগমন এবং মজঃফরপুর যাত্রা। তাঁর অব্যবহিত পরেই অবাক 
বিন্ময়ে দেশবাসী দেখে শহিদের উত্তরীয় উড়িয়ে তার অমুতের লোকে 
অন্তর্ধান।:.. 


ক্ষুদিরাম বনু 

প্রফুল্প চাঁকিকে ছেড়ে ক্ষুদিরাম ছুটলেন রেললাইন ধরে কোন 
স্টেশন ধারে-কাছে পাবার প্রত্যাশীয়। যে-কোন স্টেশনে পৌছলেই 
গাড়ি চেপে কলকাতা রওনা হবেন। তিনি পৌছলেন এসে “উইনি, 
স্টেশনে। মজঃফরপুর থেকে ছোট্ট এই স্টেশনটি বিশ মাইল দূরে । 
কিশোর বিনবীর পাঁয়ে জুতা নেই, পরনের জামা-কাপড় মলিন, রুক্ষ 
চুল, ক্লীস্ত ছৃ"টি নয়ন। এত দূর পথ ছুটে এসে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় 
অবসন্ন তার দেহ। বৃভুক্ষু কিশোর স্টেশনের অনতিদূরে বাজারে 
ঢুকলেন। তখন ভোর ৮টা। তারিখ ১৯০৮ সালের ১লা মে। এক 
দোকানীর কাছ থেকে চিড়ে কিনে খেলেন। তারপর জল খাবার 
জন্যে এগুতেই পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ তাকে নানা 
প্রশ্ন করার কালে এক সময় ছুঃসাহসী কিশোর পালাবার চেষ্ট! করায় 
পুলিশ তাকে শক্ত করে ধরে রাখল। কিন্ত একফাকে ক্ষুদ্রিরাম 
জামার নিচ থেকে রিভলবার বের করে গুলি ছড়ার ব্যর্থ চেষ্ট! 
করায় তার দেহ তল্লাশী করা হল। তল্লাশী করে 'পাওয়া গেল ছুটি 
রিভলবার ও কাতুরঁজ। শৃঙ্খলিত ক্ষুদিরাম সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে 
মজঃফরপুর আনীত হলেন সেদিনই অপরাহে। 
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মজঃফরপুর স্টেশনে ট্রেণ ঢুকেছে বন্দীবীরকে নিয়ে। স্টেশন 
লোকে-লোকারণ্য। বিদ্রোহী কিশোরকে দেখার জন্যে সকলে 
উৎস্ৃক। দাঁস-জাতির জীবনে কী করে আবির্ভূত হলেন এ উক্কা- 
শিশু হুঃসহ অগ্রিজ্বাল! বক্ষে নিয়ে ! 

ক্ষীণদেহী, ক্ষুধা-তৃষ্ণীয় কাতর এ বালকের মধ্যে কী করে ষে 
অমন ছুবার বিদ্রোহ-শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কারো ধারণায় 
আসে না। কিন্তু শৃঙ্থলিত-কিশোর পুলিশের গাড়িতে বসে যখন 
উদাত্তকঠে 'বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, তখন সকলে ব্যাকুল 
কণ্ঠে সেই ধ্বনি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করতে লাগল । মজঃফরপুরের 
আকাশ-বাতাস সেই সন্ধ্যায় মাতৃমন্ত্রে পূত হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম মুহুে 
জনমানসে মুক্তি-দূতের স্থান অধিকার করে বসলেন ।**" 


বিচার শুরু হল ২১শে মে। জিল1-কতার কাছে ক্ষুদিরাম বললেন £ 
“কিংস্ফোর্ডকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম । কারণ, এই ব্যক্তি 
ব্রিটিশ-ভারতের অত্যাচারী শাসকদের অন্যতম । কিংস্ফো্ডের গাড়ি 
এবং সেই গাড়িতে তিনি আছেন মনে করেই আমি বোমা ছু'ড়েছিলাম। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, কিংস্ফোর্ডের পরিবর্তে গাড়িতে ছিলেন ছুটি 
নিরপরাধ মহিলা । তাদের মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি ছুঃখিত।”৮ 
('01] 0£ 17010700100, 166 ) 
অতি প্রশান্তকণ্ঠে ক্ষুদিরাম এইটুকু বলে গেলেন। নিবিকার, 


স্থদূরের মানুষ ক্ষুদিরাম!" 


২৫শে মে মজঃফরপুর বোমার মামলা” নামে ক্ষুদিরামের মামলা 
সেসান কোর্টে নেওয়া হল। সেখানে ক্ষুদিরামের হল ফীসির হুকুম । 
তাতে ভ্রক্ষেপ নেই তীর। দেহের ওজন ইতিমধ্যে ছু” পাউণ্ড বেড়ে 


৫৫ 


গেছে ।---সেসান কোর্টেও তিনি বলেছিলেন £ “আমি এ হত্যাকাণ্ডের 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি ছুঃখিত যে, কিংস্ফোর্ড এখনও জীবিত, 
অথচ ছু'জন নিরপরাধ মহিলার মৃত্যু ঘটেছে ।” 

হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসির হুকুম বজায় থাকল। 


১৯০৮ সালের ১১ই আগস্টের প্রভাত ৬ ঘটিকায় মজঃফরপুর 
জেলে ক্ষুদিরাম বন্থু ফীসির মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করেছেন। 

ফাসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ কর! মাত্রই ক্ষুদিরাম ভারতবাসীর হৃদয়ে 
অমর আসন লাভ করলেন। বাঙলার শহরে-শহরে, গ্রীমে-গ্রামীস্তরে 
কত গান রচিত হল এই কিশোর বীরের উদ্দেশ্টে স্তাতি ও বন্দন৷ 
জানিয়ে। কত চারণ গেয়ে গেলেন সে-সব গান। পথের ভিখারীর 
কণ্ঠে আজও শুনি £ “একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি ।৮**' 


ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের ছেলে । ১৯০৮ সালের ১১ই জুন মামল! 
চলার সময় তিনি তার উকিলের কাছে বলেছিলেন £ “আমি শহর 
মেদিনীপুরের লোক। আমার বাবা, মা, ভাই, কাকা, মামা কেউ এ- 
জগতে নেই। “ৰঁচে আছেন শুধু একটি দিদি। দিদির বড় ছেলেটি 
আমারই সমবয়সী 1৮ (4২০11 ০£ 17০07000165 ) 

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই পড়া ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিপ্লবী দলে ঢুকে পড়েন। ভয়শুন্য এই 
বালক ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে নান! ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কারণ, 
শিশুবয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বালকের যাত্রা। ১৯০৬ সালে 
পুলিশের সাথে এক সংঘর্ষের ফলে তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু 
বয়স কম.বলেই কিছুদিন মামলা চালানোর পর তা প্রত্যাহার করে 
তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন তো পুলিশ বা! মেদিনীপুরের লোক 
বোঝেনি বে, শিশু হলেও' ক্ষুদিরাম অগ্নিশিশু__একখানি বহ্ছি-দীপ্ত 
তরবারি। বিরাট রাজশক্তিকে পদাঘাতে চূর্ণ করার স্বপ্ন তার চোখে। 
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তুধর্ধ বিদেশী-শাসককে বিতাড়িত করার সাহস তার বুকে। তখন 
তারা জানত না যে, ছু বছরের ব্যবধানে এই অমিত-তেজা 
কিশোরকেই বিপ্লবী নেতার! পাঠাবেন ভয়ঙ্কর বোমাঁ-হস্তে অত্যাচারী 
কিংস্ফোর্ডকে ধ্বংস করার কাজে ।"- 

শহিদ-তীর্ঘে এই ক্ষুদিরামের অভিযাত্রা! সন্দর্শনেই “দি এম্পায়ার্‌ঃ 
কাগজ কি লিখল ? লিখল 2 41001152100 13996 জ৪3 26০0০. 
01015 11001011175 31015 2112260. 60261) 100017090 606 
508010. 110 1015 0005 ০1206 176 ৪5 016610] 2100 
911011117/5.? (গ২01] 06170100010, 166 ) 
[ আজ প্রভাতে ক্ষুদিরাম বস্থুকে নিধন কব হয়েছে। এ-কথা উক্ত 
হয়েছে ষে, শিরদীড়া সোজ। করে তিনি ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেছেন। স্মিতহান্তে হধোজ্জল ছিল তার মুখ । ] 

আরো জান গেছে যে, ফীসির পূর্বদিন উকিলের সঙ্গে শেৰ 
সাক্ষাৎকালে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন £ “কিছু ভাবনা নেই। পুরাকাঁলে 
রাজপুত-রমণীর! নির্ভয়ে জ্বলন্ত চিতায় উঠে আত্মদীন করতেন আমিও 
সেই ভয়হীনতায় মৃত্যুকে গ্রহণ করবো |৮ (২০11 ০৫770709041” চ, 166) 


ভারতের মৃত্যুহীন কিশোরদের এই অগ্রদূত আজ থেকে ষাট 
বছর পূর্বে যে আলোক-শিখা৷ জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন বন্দীর গৌরবে, 
তা দেশ-কাল-ব্যাপ্তি জুড়ে অম্লান থাকবে_ যেমন অক্নান হয়ে আছে 
ও থাকবে শৃঙ্খলিত প্রমিথিযুদ্এর মানব-কল্যাণে জ্বালিয়ে-দেওয়া! 
প্রথম অগ্রিশিখা **- 


এদিকে কিংস্ফোর্ড-এর অবস্থা শোচনীয়। বোমীর আঘাত তার 
অঙ্গে না লাগলেও সে-আঘাত তাঁর মানসিক শক্তিকে ছিন্ন-ভিম্ন করে 
দিয়েছে। অবসন্ন চিত্তে মৃত্যুভয়-কাতর এই রাজপুরুষটি ওরা মে 
তারিখেই সপরিবাবে মুসৌরি পালিয়ে গেলেন দীর্ঘ ছুটি নিয়ে। 
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অতঃপর কিংস্ফোর্ডের নাম বড় একটা শোনা যেত না রাজপুরুষদের 
ভাল-মন্দ কোন কাজে । 
নন্গলাল-হত্যা। 

প্রফুল্ল চীকিকে জীবদশায় ধরতে পারল ন নন্দলাল। তীর 
মৃতদেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে যাওয়া! হল তাকে সনাক্ত করার মহৎ 
উদ্দেশ্ঠে- হোক না অসভ্য, বর্বর ও নৃশংস সেই কাজ ! নন্দলালের 
তাতেও আনন্দ। এবার ছোট দারোগ। থেকে বড় দারোগা, তারপর 
আরও বড়, আরও কত কি! .*কিন্তু রুদ্রের কঠিন নির্দেশ বিপ্লবী- 
কণ্ঠে সঙ্গোপনে উচ্চারিত হল-_“হত্যা কর বিভীষণ নন্দলীলকে !, 


১৯০৮ সালেরই ৯ই নভেম্বরের ভয়ঙ্কর রাত। বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্ 
পালের হস্তে মৃত্যুদণ্ড লাভ করল সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ-রাজের পুলিশ- 
কর্মচারী নন্দলাল ব্যানাজি । 

এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক-কর্মটি সংঘটিত হয়েছিল বিপিনবাবুদের 
“আম্মোক্সতি সমিতির সঙ্গে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের “মুক্তি- 
সংঘের ফেগাযোগে । হেমচক্দ্রের কলকাতা স্থ প্রতিনিধি ছিলেন 
শ্রীশচন্দ্র পাল। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে শ্রীশচন্দ্রের গুলির 
আঘাতে দেশদ্রোহী নন্দলাল নিহত হল। এই কর্মে শ্রীশচন্দ্রের 
সঙ্গী ছিলেন 'আম্মোন্নতি'র রণেন্দ্রনাথ গান্ধুলী। 

এই সম্পর্কে এতিহাসিক উম মুখাজি লিখেছেন 3 **.+4১% 0৩ 
81000112650 19001 1২91561) 210 91610 (51151) 721) 566 ০03 
2170 চ21020. 19016 0102 010 ১1৮8. (900012 01201016 2170 
(2101176 £00170-17065) 2100 51101015261 100701175 
181709191 21061162 00100116006 ০0৫ 115 10056 01065 
17)0560 101791:0. 16 ৮95 81217 (31151) 021) ভ্য1)0 
2০095115 111120 121)09181 1050 26 01) ১. ভ/. 001161 ০0৫ 
91. 720)25 78100 26 2000107 0.029. 0 06 5016 0 00৩ 
800010101151)60 1001:061 7২91061) 2150 56:00]. 0106 1920 ০01 
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617০ 1081) ৮100 1515 ০0 1625০01561৮ (আজ০ 21681000012 
চ২০৬০130101)9115১+,--, 231] ) 


[ যথাসময়ে সশস্ত্র রণেন ( গান্গুলী ) এবং শ্রীশ পাল (ওরফে নরেন) 
সঙ্গোপনে রওনা হয়ে পুরাতন শিবমন্দিরের কাছে এসে অপেক্ষা 
করতে লাগলেন। উভয়ে চিনেবাদাম ভেঙে ভেঙে খাঁচ্ছিলেন। 
অল্পক্ষণ পরেই নন্দলাল ব্যানাজিকে তার গৃহ থেকে বেরুতে দেখে 
তারাও এগুতে লাগলেন। সেন্ট জেমস্‌ ক্ষোয়ার্‌ বা! পার্কের 
(সার্পেন্টাইন লেন ) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নন্দলাল আসতেই তাকে 
গুলির আঘাতে হত্যা করলেন শ্রীশ পাল (নরেন )। তখন রাঁত 
প্রায় ৭টা। দারোগা নন্দলাল রক্তাক্ত দেহে ভূতলে শায়িত। রণেন 
( গাঞ্চুলী) অধিক্তর নিশ্চিন্ত হবার জন্য মৃত নন্দলালের মাথায় 
পুনরায় রিভলবার সহযোগে আঘাত করলেন । ] 

নন্দলালের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীশচন্দ্র ও রণেন গাঙ্গুলী 
ঘটনাস্থল থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন। পুলিশ তো দূরের 
কথা বিপ্লবীদের অনেকেই কে-বা-কারা এ-কাজ করেছেন, তা৷ জানতে 
পারলেন না। এ পর্যন্ত বু বিকৃত ও বিতর্কমূলক কাহিনী নানা- 
ভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে নন্দলাল-হত্যাকে ঘিরে । কিন্তু ইতিহাস 
কিছুকাল চাপা থাকলেও চিরকাল চাঁপ। দিয়ে রাখা যায় না। রণেন 
গান্গুলী আজও জীবিত* | কাজেই, নন্দলাল-হত্যা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা! ব্যর্থ হবার কারণ নেই । 

বিপ্লবীদের গবের কথা এই যে, মাত্র ছ'মাস আট দিনের 
ব্যবধানে প্রফুল্ল চাকির গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী দেশদ্রোহী নন্দলালকে 
চরম দণ্ডদান করে বিপ্লবীর। তাদের কঠিন সংকল্প রক্ষার কৃতিত্ব প্রমাণ 
করেছেন । দেশবাসী সানন্দে বুঝে নিল যে, তাদের দেশে “বভীষণ'দের 
আনাগোনা অবৈধ ও ন্যক্কারজনক । তাদের একমাত্র প্রাপা পথ- 
বুকুরের মৃত্যু ।*** 
_. সদ্র্টব্য__রণেন্দ্রনাথের পত্র (“সবার অলক্ষ্যে? ১ম পর্ব, পৃঃ ২৩৩) 
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॥ চার ॥ 
আবার মহারাষ্ট্র 


১৮৯৭ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষের প্রথম বৈপ্লবিক-কর্ম পুণা 
শহরে সংঘটিত হয়। ইংরেজ প্রথমটায় হতচকিত হলেও অনতি- 
বিলম্বে সারা মহারাষ্্ী জুড়ে কঠোর পুলিশী-শাসন আমদানি করে। 
বিশেষ করে, ছাত্র, তরুণ এবং জাতীয়তাবাদী মারাঠাদের উপর 
অত্যাচার ক্রমশ মাত্র! ছাড়িয়ে যেতে থাকে |". 

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মী মনে-প্রাণে বিপ্লবী । কাখিয়াওয়াড়ের লোক 
তিনি। বছর ছুই পূর্বে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। পুলিশের 
চোখ এডিয়ে আবার তিনি ১৮৯৭ সালেই লগ্তনে চলে গেলেন । লগ্ন 
পৌছে তিনি ভারতীয়-বিপ্লবের প্রচারকার্ষে ব্রতী হলেন । ধীরে ধীরে 
ভারতীয়দের মধ্যে তার কাজ এগিয়ে চলল । ১৯০৫ সালের জানুয়ারি 
মাসে প্রকাশিত হল তার কাগজ-__-“দি ইত্ডিয়ান স্যোসিয়োলজিস্ট 
ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত হল 'ইগ্ডিয়ান হোম রুল লীগ বা সোসাইটি । 
জুলাই মাসে প্রতিষ্টিত হল “ইগ্ডিয়া। হাউস্-_ভারতীয় ছাত্রদের থাকা- 
খাওয়ার একটি আস্তানা! । 

শ্ামজি ব্যারিস্টার, শ্যানজি বিপ্লবী । অর্থ তার আছে, কিন্তু তারও 
বহু গুণ অধিক আছে তার মনের সম্বল। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে একটি সংস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি দান করলেন দশ 
হাজার টাকা । সে-সংস্থা চলবে ভারতের রাজনৈতিক কমীদের তরফ 
থেকে । আত্মনিবেদিত-কর্মী তীরা অর্থাৎ, তন্থু-মনের ধ্যান দিয়ে 
দেশকে সার-বস্তরূপে গ্রহণ করেছেন তারা । তাদের কাছে দেশের 
ন্বাধীনতা। ব্যতীত অন্ত কিছুই অগ্রাধিকার পায় না । পিতা-মাতা- 
স্্রী-পুত্র পরিবারসহ নিজেকে দেশমাতৃকার পদতলে নিবেদিত করেছেন 
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তারা । ব্রিটিশ-কবল থেকে দেশজননীকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাদের 
তপস্তার বিরাম নেই। 

কৃষ্ণবর্মীর কার্ধ-কলাপে ব্রিটিশ কাগজগুলো৷ তটস্থ হল। তার 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলল। কৃষ্ণবর্মী সতর্ক হলেন। প্যারি শহরে 
তিনি আস্তানা! সরিয়ে নিলেন। কৃষ্ণবর্মার পাশে এসে জুটেছেন 
বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মাদাম কাম 
এবং আরো কিছু ভারতীয় বিপ্লবী । ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয়- 
বিপ্লব ঘটানোর চেষ্ট। শুরু করবার মূলে মহারাষ্ট্রের অবদান লক্ষণীয় । 

আবার একথাও এখানে স্মরণ করার যে, এই মহারাষ্ট্র থেকেই 
১৯০৮ সালে “কাল' নামক পত্রিকায় শ্রীপারাঞ্জপে নামক এক বিপ্লবী 
লেখকের এক প্রবন্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ-প্রদত্ত “এ্যানাকিস্ট , 
আখ্য। দেবার বিরদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ বের হয়। এবং প্রতিবাদমূলক, 
এই ধারার নৈপ্লবিক-রচনার জন্যে এই প্রথম লেখককে কারারুদ্ধ করা 
হর। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে পারাঞ্জপে দণ্ডিত হন ।--- 

সাভারকর-্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক-সংগঠন “অভিনব 
ভারত সোসাইটি” নামে দানা বেঁধেছিল। ১৯০৬ সালে ছোট ভাই 
বিনায়ক চলে গেলেন বিলেতে । দাদা গণেশ সাভারকর দল-গঠনের 
নায়কত্বে আসীন থেকে কাজ চালাতে লাগলেন ।**" 

মহারাষ্ট্র যেমন বাঙলাকে বিপ্লব-কর্মে প্রেরণ দান করেছিল, 
বাঙলাও তেমনি নৃতন করে মহারাষ্ট্রকে বৈপ্লবিক-অদ্ভিযানে অন্ধুপ্রাণিত 
করল। চাঁপেকার-্রাতুত্রয় এবং প্রফুল্ল-্ষুদিরাম-কানাই অকিচ্ছিন্ন 
একটি সংগ্রামী-আত্মার শাশ্বত জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় । সর্বভারতে 
তাঁমসী-রজনীর গগনে সেই আত্ম যেন আকাশপ্রদীপ । 


জযাকৃমন-হত্য। 
১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকের জিলী-শাসক জ্যাকৃসন 
নিহত হলেন। 
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জ্যাকৃসন নাসিক থেকে পুণা বদলি হয়ে যাচ্ছেন । তাঁকে ২১শে 
ডিসেম্বরই সন্ধ্যায় বিদায়-সংবর্ধনা জানান হচ্ছে। এ সুযোগ বিপ্লবীর। 
ছেড়ে দিতে পারেন না । কারণ, জ্যাক্সন-এর নাম তাদের কালো 
তালিকায় উঠে গেছে। আমরা পুণার শ্রী টি, আর. দেওগিরির 
“বিপ্লবী নিকেতনে” প্রেরিত ইংরেজী প্রবন্ধে নিম্নোক্ত তথ্য পাই ঃ 

"জ্যাকৃসন সংবর্ধনা-সভায় ঢুকেছেন। উদ্যোক্তাদের সাদর আহ্বানে 
তিনি যাচ্ছেন তার জন্যে নির্দিষ্ট আসনের দিকে । এমন জময়ে ভীষণ 
গর্জনে সারা হলগৃহ কেঁপে উঠল। প্রথম গুলি ব্যর্থ হলেও বিপ্লবী 
অনস্তলক্পণের পিস্তল থেকে দ্বিতীয় গুলি ছুটে এসে জ্যাকসনকে বিদ্ধ 
করল । জ্যাক্সন ভূলুষ্ঠিত। তারপর গুলির পর গুলি এসে জ্যাকসনের 
মৃতদেহটাকে ঝাঝরা করে দিল । 

অনন্তলক্ষ্ণ কানহেরে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়লেন। তার পকেটে 
পাওয়া গেলে একখানা চিরকুট, জ্যাকৃসনকে হত্যা করার কারণ 
জানিয়ে। 

এরপর ধরা পড়লেন কার্ডে ও বিনায়ক দেশপাঁণ্ডে নামক ছু”টি 
তরুণ। ধরা পড়লেন আরো পাঁচটি মারাঠি যুবক। নাম তাদের 
শংকর, সোমান, নারায়ণ যোশী, গণেশ বৈদ্য ও পাঞ$ডরাম যোশী ।-*- 
সকলের বিচাঁর শুরু হল।.*: 

১৯১০ সালের ২৯শে মাচ হাইকোটের রায় বেরুল। অনন্তলক্ষ্মণ 
কানহেরে, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে এবং কৃষ্ণ গোপাল কার্ডের ফাসির 
হুকুম হল। বাঁকি পাঁচজনের মধ্যে শংকর, রামচন্দ্র সোমান, ওয়ামান 
নারায়ণ যোশী এবং গণেশ (গণু) বি. বৈগ্ পেলেন যাবজ্জীবন 
দবীপান্তরের সাজা । একজন পেলেন দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, তীর 
নাম দত্তাত্রেয় পাওুরাম যোশী 1৮... 

পুলিশের মতে জ্যাকৃসন-হত্যার পিস্তলটি নাকি বিনায়ক 
সাভারকরই প্যারি থেকে পাঠিয়েছিলেন গোপন-পথে। সুতরাং উক্ত 
হত্যাকার্ষের সহায়ক বলে সাভারকরকে বিলেতেই গ্রেপ্তার কর 
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হয়। বন্দী সাভারকর্‌, ভারত-অভিগুখে প্রেরিত হবার কালে মার্সাই 
বন্দরে (ফ্রান্স ) জাহাজ পেৌছাতেই বাথরুমের গবাক্গপথে সমুদ্রে বাপ 
দেন। বীর বিপ্লবী সাঁতরে কুলে এসে ওঠেন। কিন্তু হোক্‌ ন! 
'সাম্য” মৈত্রী ও শ্বাধীনতা"র ভূমি ফরাসী দেশ, তার সেপাই 
সাভারকরকে ধরে ফেলে ইংরেজের হাতে সঁপে দেয়। বিপ্লবিণী 
মাদাম কাম। ফরাসী সরকারের কাছে এ 'সাম্য-মৈত্রী-ন্বাধীনতা'র 
বাণী উচ্চারণ করে কত না তদ্বির করলেন বিপ্লবী-বন্ধুকে মুক্ত করার 
আগ্রহে! কিন্তু ভবী ভুলল নী !.""বিনায়ককে ছেড়ে দেওয়া তো! 
দূরের কথা, ইংরেজ হাঁতিমধ্যে কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে বিনায়ককে জড়িয়ে 
ছু'জনেরই ব্যারিস্টারির সনদ কেড়ে নিল। স্ুসভ্য ইংরেজ বে 
কতদূর অসভ্য হতে পারে তার একটি নমুনা আমরা এখানে 
পেলাম |" 


১৯১০ সালের ১৯শে এপ্রিল। বোম্বাই শহরের আকাশ 
অরুণালোকে উজ্জ্ল। ভোর সাতটা । ফাঁসির মঞ্চে পর-পর 
আরোহণ করবেন অনন্তলক্ষ্মণ, কার্ডে ও দেশপাণ্ডে, থান। স্পেশাল 
প্রিজন্-এর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে । বোম্বাই শহরেরই এক প্রান্তে 
এই কয়েদখানা | 

পর-পর তিনটি বীর মৃত্যু-মঞ্চে উঠে এসে দেশজননীর পায়ের শৃঙ্খল 
উন্মোচিত করার ব্রত উদযাপন করলেন। তাদের মৌন-বাণী একান্ত 
মুখর হয়ে ছড়িয়ে গেল-_ শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষে, অর্থাৎ 


সার। ভারতবর্ষের নিষাতিত জনগণের কাছে। 
মৃত্যু-যাত্রায় মহারাষ্ট্র ও বাঙলার ছুরন্ত প্রতিযোগিতা তৎকালের 
বিপ্লবের ইতিহাসে এক অবিন্মরণীয় বিষয় । 
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প্রথম নাসিক বড়যন্ত্র মামল। 


জ্যাক্সন-হত্যার মূলে সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার 
করল বোস্বাই-সরকারের পুলিশ। তাদের হৈ-হুল্লোড ও জশাকজমকের 
অন্ত নেই। মামল্লার নাম দেওয়। হল “নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা” । বহু 
লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এ-মামলায়ই পুলিশ প্রকাশ করল যে» 
গণেশ ও বিনায়ক সাভারকরদের নেতৃত্বে স্থাপিত “মত্রমেলা” এবং 
তৎপর তার নাম পাল্টে প্রতিষ্ঠিত অভিনব ভারত” আদপে বৈপ্লবিক 
গুপ্তসমিতির আড্ডাকেন্দ্র । এসব সংস্থার বাইরেকার রূপ যাই হোক, 
এদের ভিতরের বূপ পুলিশের বিচারে সম্পূর্ণ আলাদা । গুপ্ত-সমিতির 
অগ্রিজ্বাল। বক্ষে নিয়ে এসব সংস্থার তরুণদল বিপ্লবের পথে বিচর্ণ 
করে। এদের অঙ্কুরে বিনাশ না করলে রাজ্য-শীসন ব্যর্থ হবে। 
(4২০11 0£ 17015007+--. 200) 

তাই হয়তে। বিদেশ থেকে বন্দী করে আনীত বিনায়ক সাভারকরকে 
সাধারণভাবে বেপ্লবিক ষড়যন্ত্রের নায়করূপে অভিযুক্ত করা হল। কারণ, 
তিনি যে প্রক্কাশ্ট সংঘ এ “অভিনব ভারতের নেতা! তার বিরুদ্ধে 
বিপ্লব-কর্মের তেমন কিছু প্রমাণ না-থাকে না-থাক-_তাকে চিরজীবন 
বন্দী করে রাখতেই হবে । কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! ব্রিটিশের বিচারে 
১৯১০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বিনায়ক সাভারকরের যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তরের আদেশ হল। অপর আসামীর প্রায় সকলেই নান! 
ক্রমের কারাদণ্ড লাভ করলেন ।** 


দ্বিতীয় নাপিক বড়ঘন্ত্র মামল! 


কয়েক দিনের মধ্যেই “দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা” দায়ের কর 
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অভিযুক্ত করে। এখানেই পুলিশ কিন্তু অভিমত প্রকাশ করেছিল 
যে, অনন্তলক্ষ্মণের হাতের পিস্তল এই সাভারকরই পাঠিয়েছিলেন 
প্যারি থেকে । সাত দিনেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্মচারীরা বিচার- 
কার্ধ সমাপ্ত করল। ৩০শে জানুয়ারি বিনায়ক সাভারকর দ্বিতীয় 
দফায় যাবজ্জীবন ছ্বীপা স্তরের দণ্ড লাভ করলেন !-.- 

বিনায়কের দাদা গণেশ সাভারকর মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদল সংগঠনের 
প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। একখান! স্বদেশাত্মক কাব্য-পুস্তক 
লেখার অপরাধে ১৯০৯ সালের ৯ই জুন তাকেও যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তরের দণ্ড দিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
গণেশ সাভারকরের সে-পুস্তকের নাম ছিল “লঘু অভিনব ভারত 
মেলা । 

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক-ইতিহাসে শুধু নয়-_-সারা ভারতবর্ষের 
সংগ্রামী-জীবনে সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদাঁন অতুলনীয়। শৌর্ষের 
পুজারী এই বীরছয়ের বন্দী-জীবনও তাৎপর্যপূর্ণ। তীর। কোন কালে 
পরাধীনতা, অমর্যাদা, অন্যায়, আত্মসেবী-আত্মপ্রসারতা ও কাপুরুষতার 
সঙ্গে আপোষ করেননি । ছু*টি ভাই দীর্ঘকাল আন্দামান সেলুলার 
জেলে কাটিয়েছেন। বন্ধন-দশী৷ থেকে মুক্তিলীভের বৈপ্লবিক চেষ্টায় 
তারা অসম্ভব ছুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অশান্ত, 
চির-বিদ্রোহী এই তরুণদ্বয়। কিন্তু তাদের হৃদয়ে স্থাপিত ছিল দেশ- 
জননীর পাঁদপদ্ন । তাই অন্তরে ছিল তীদের প্রশান্তি, গভীরতম 
আত্মস্থৃতা |... 

বিনায়ক সাভারকর তীর জীবনের সায়াহেও যে খাঁটি “বিদ্রোহী; 
ছিলেন তার পরিচয় এখানে দেব। আমরা জানি, নেতাঁজি এই বৃদ্ধ 
বিদ্রোহীর অক্লান্ত তারুণ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই তীর 
মতামত জানতে গিয়েছিলেন তিনি দেশ থেকে পালাবার পুবে। 
সাভারকর মন দিয়ে শুনেোছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব। দেশ থেকে 
পালিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সুযোগ নেবার যে-সংকল্প তিনি 
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করেছিলেন, তা সাভারকরের সাগ্রহ সমর্থন লাভ করেছিল। 
সাভারকর অনুমোদন না করলেও নেতাজি সে-স্ুযোগ নিতেন। সেট 
বড় কথা নয়। বড় কথা হল যে, অতি প্রাচীন সাভারকর এবং অতি 
তরুণ স্ুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা একই গতিবেগে তখনো! প্রবাহিত ছিল। 
১৯০৬ সালের সাভারকর ১৯৪০ সালেও “ইস্পাতের মত তীক্ষ* ঝকৃঝকে 
বিদ্রোহী-মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তরুণ বিপ্লবী সুভাষ, আগামী 
কালের বিপ্লবী-মহানায়ক "নেতাজি সংগোপনে পরামর্শ চাইতে গেলেন 
তীরই কাছে-_ভারতের অপর কোন নেতার কাছে নয় ।-.. 
সাভারকর চির-বিদ্রোহী। সাভারকর চির-তরুণ। ভারতবর্ষের 
সৌভাগ্যবিধৃত-ললাটে দুলতে থাক। উজ্জল রত্ব এ-ছুটি ভাই ।**. 


॥ পাচ ॥ 
বিপ্লব-তরঙ্গে বিধৌত অন্যান্য প্রদেশ 

আদ্রোজ 

১৯০৭ সালে কলকাতার চিফ. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌- 
ফোর্ডের কোটে আদালত-অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্র পালের ছ" মাঁস 
কারাদণ্ড লাভের কথা আমরা বলেছি। কিন্তু বল! হয়নি বাঙল। 
পেরিয়ে সর্বভারতে সর্বভারতীয় এই নেতার দণ্ডলাভে কী আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়েছিল, তাব কথা । 

এ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং জাতীয়তাবাদী কাগজ ও 
প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্ষোভ চতুদিকে ফেটে পড়ে। কিন্তু সেই 
বিক্ষোভ বিশেষ করে মাদ্রাজে গুপ্ত-সমিতি গড়ে-ওঠার এবং বিপ্লবী- 
কর্মকাণ্ডে প্রেরণা দেবার পথে যে € অন্তত পরোক্ষভাবে ) কতদূর 
সহায়ক হয়েছিল, তা! অনেকেরই জানা নেই। 

মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্রের প্রভাব ছিল বিস্তর। কারণ, স্বামী 
বিবেকানন্দের লীলাভূমি মাদ্রাজ ইতিপুর্বেই প্রগতিশীল মনের 
অধিকারী হয়ে উঠেছে । বিপিনচন্দ্রের উপর নির্ধাতন তাই মাদ্রাজী- 
'যুবশক্তির অন্তরে তীন্র দাহ স্থষ্টি করল। মা্রাজের কে বিপিনচন্্র 
“লায়ন অব. স্বরাজ? (1101 0 ১৬৪1৪] ) বূপে অভিহিত হলেন। 
চিদান্বরম্‌ পিলাই, সুত্রহ্ষণ্যশিবম্‌ প্রমুখ ব্যক্তি বিপ্লব-মন্্রে কিছু পূর্বেই 
দীক্ষিত হয়েছিলেন । বিপ্রবী তারক দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন চিদান্বরম্‌ 
পিলাই। তারা বহু সভায় বিপিনচন্দ্রের নির্যাতন লাভের স্থত্র ধরে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। তারা জানিয়ে দিলেন যে, 
পূর্ণ স্বরাজ ভারতের একমাত্র কাম্য__সেখানে ইংরেজের ছায়৷ মাত্র 
খাকবে না। 
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ইংরেজের এসব সহা হবে কেন? তাই গ্রেপ্তার হলেন চিদান্বরম্‌ ও 
স্ত্রক্ষণ্যশিবম্। ফলে, স্থানে স্থানে আন্দোলন শুরু হল। পুলিশ 
ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলল । দাঙ্গা বেধে গেল নান! ক্ষেত্রে । 
ধর-পাকড় এবং জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর উপর নির্যাতন থামার 
লক্ষণ দেখা গেল না। এদ্রিকে দেশ জুড়ে শুরু হল গোপন-ইস্তাহার 
ও পত্র-পত্রিকা বিলি করার পালা । তাতে ইংরেজ-শীসন নাশনের 
জ্বলন্ত আহ্বান আক্ষরিত হতে থাকল । সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বাণীকে 
রূপায়িত করার আগ্রহে গুপ্ত-সমিতি সব্র্রিয় হয়ে উঠল। 

টিউটিকোরিনে এ-আন্দোলন ক্রমে অগ্নিতআ্রাবী হয়ে দেখা দ্রিল। 
কৃষ্ণন্বামী বিদ্রোহ প্রচারের দায়ে দণ্ডিত হলেন । চিদাম্বরম্‌ পিলাই- 
এর গ্রেপ্তারের জন্য বেজওয়াদাঁয় “রাজ' নামক পত্রে ফিরিজিরাজের 
ধ্বংস” কামন! করে এক প্রবন্ধ বের হল। ফলে, উক্ত কাগজের প্রকাশ 
সরকারী-শীসনে বন্ধ হয়ে গেল। 

ব্রিটিশী-সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীদের গুগ্তপথে বিচরণ চেষ্টা 
বহু দূর এগিয়ে যায়। তীদের বিপ্লবী-সংস্থার নাম ছিল “ভারতমাতা 
এ্যাসোসিয়েশান্? | ূ 

১৯১০ সালে শ্তামজি কৃষ্ণবর্মীর লগ্ুনস্থ “ইপ্ডিয়। হাউস” থেকে 
বিপ্লব-প্রচারের উদ্েশ্টে ভারতবর্ষে আসেন ভি. ভি. এস্‌. আয়ার। 
পগ্ডিচারিতে তিনি তরুণদের সঙ্গোপনে রিভল্বার ছু'ড়বার কায়দা 
শেখাতে থাঁকেন। এদিকে নীলকান্ত ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকৃর্খ আয়ার 
নামক ছুই ব্যক্তি দক্ষিণের নান কেন্দ্রে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে 
যাচ্ছিলেন। ত্রিবান্থুরে ওয়াঞ্চি আয়ার তাদের সঙ্গে জুটে গেলেন। 
ওয়াঞ্চি ছিলেন শঙ্করকৃষ্ণের আত্মীয় এবং বন-বিভাগীয় একজন সরকারী 
কর্মচারী । নীলকাস্ত ত্রহ্মচারীর কাছে নিয়েছেন তিনি বিদ্রোহের 
দীক্ষা । ওয়াঞ্চি পণ্ডিচারির খবর পেয়েছেন। তিন মাসের ছুটি নিয়ে 
চলে এলেন তিনি ভি. ভি. এস্‌. আয়ারের কাছে । তার সঙ্গে ওয়াঞ্চির 
সবিশেষ গোপন আলোচনা হয়। (“বিপ্লবী জীবনের স্বৃতি'_পৃঃ ২৯৫) 


৬৮ 


'আযাশ_-হত্য 


ওয়াঞ্চিদের গুপ্ত-সমিতি ইতিপূর্বেই স্থির করেছিল যে, টিনেভেলি 
জিলার ম্যাজিস্টেট মিঃ আঁশ কে ইহধাম থেকে সরাতে হবে । আশ. 
সাহেবের উদ্দেন্টে একটি বেনামী-পত্রও পাঠান হয়েছিল। সে-পত্রের 
মর্ম ছিল “ভারতমাতা। প্যাসোসিয়েশান্-এর সাঁবধান-বাণী শোনো, 
জনসাধারণের কোন কাজে তুমি নাক ঢোকাতে এসো না; আমাদের 
নিষেধ অমান্ঠ করলে মুহুতে তোমার মাথা গুড়িয়ে দেব ।-**) 
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আাশ স্বভাবতই এসব ছেলেখেলায় নজর দেননি। তিনি 
ইংরেজ-শাঁসনের প্রমত্ত প্রতিভূ । তাঁর কর্তব্য স্বদেশী-কণ্ঠকে নিবিচাঁরে 
স্তব্ধ করে দেওয়া । তার কাজ দূর থেকে ছু ড়ে-মার! কারে হুমকি 
গ্রানহ্া করা নয়। 

সেদিন ১৭ই জুন, ১৯১১ সাল। আ্যাশ দম্পতি টিনেভেলি থেকে 
রওন হয়েছেন ট্রেণে। তারা মানিয়াঞ্চি-জংশনে ট্রেণ বদল করে 
কোদাইকানালের গাড়ি ধরবেন । ওয়াঞ্চি আয়ীর টিনেভেলি থেকেই 
ট্রেণে তাদের সঙ্গ নিলেন অতি গোপনে । জংশনে পৌছে কোদাই- 
কানালের গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরায় এসে বসলেন আশ. -দম্পতি | 
--“হঠাঁৎ গর্জে উঠল মৃত্যু-গর্জনে ওয়াঞ্চি আয়ারের রিভল্বার ।**-ছূর্জয় 
ব্রিটিশ-শাসক মিঃ আশ. কাদামাটির মুতির মত ধুলায় গড়িয়ে 
পড়লেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সূর্ধাস্তবিহীন বিপুল পরিসরেও তার 
জন্ে আর এতটুকু স্থান রইল না !". 


ওয়াঞ্চি আয়ারের আত্মবিলয়ন 
আযাশ -হস্তারক ওয়াঞ্চি আয়ারও ব্রিটিশের বিচারশালাকে পাত্র 
দিতে নারাজ । তিনি ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজের 
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রিভল্বারের বুলেট চালিয়ে দিলেন নিজের গ্রীবাদেশে । মৃত্যুর 
সাথে ঘটে গেল অজেয় বীরের মিতালি । ভাবীকাল এই মৃত্যুর মধ্যে 
মৃতাহীন”-রূপে তাকে বরণ করে নিল ।:"" 

এবার পুলিশের তাণ্ডব দেখে কে! তাদের অত্যাচার ভীষণ নগ্ন 
হয়ে প্রমাণ করে দিল যে, এই মুষ্টিমেয় মৃত্যুহীন-তরুণদল সসাগরা 
পৃথিবীর মালিকদের কাছেও ভয়াবহ। তার কারণ, তারা একটি 
“মতবাদ'কে লালন করে আপন রক্ত দিয়ে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর । 
সেই মতবাদ বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই যুক্তিপূর্ণ। তীরা বলেছেন ঃ যে-কোন 
উপায়ে ইংরেজকে তাড়িয়ে আমরা আমাদের দেশে আমাদের শাসন, 
আমাদের রাজ্য স্থাপন করব ।”.*"নিজের শাসন স্থাপিত করার সংকল্প 
যেমন যুক্তিপূর্ণ, ইংরেজকে না৷ তাড়িয়ে সে-শাসন স্থাপন করা৷ ফে 
অসম্ভব, তাও তেমনি যুক্তিপূর্ণ। স্বুতরাং ইংরেজ অন্তত বোঝে যে, 
এই “মতবাদ সাধারণ বাক্যালাপ নয়; একে জাগ্রত করার ভার 
যেভাবে এই বিদ্রোহীদল গ্রহণ করেছেন, তাতে বিপদ অসামান্য । 


তেম্কটেশ্বর ও ধর্মরাজের আত্মদান 

ধর-পাকড় নুরু হয়ে গেল। বনু তরুণ গ্রেপ্তার হলেন। দায়ের 
হয়ে গেল ৭টিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা” । আসামীদের মধ্যে ভেম্কটেশ্বর 
আয়ার এবং ধর্মরাজ আয়ারও শাসকের দণ্ুগ্রহণের জন্য অপেক্ষা না 
করে আত্মবিলয়ন ঘটালেন বন্দী অবস্থায়ই । সেটা অক্টোবর মাস, 
১৯১১ সাল। বাকি ধারা রইলেন তাঁদের নানাক্রমে সাজা হল 
মাদ্রাজ হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল থেকে । 


বিহার-উডিস্া-মধ্য প্রদেশ-উত্তরপ্রদেশ-বর্মা 

বিপ্লবের আহ্বান অল্প-বিস্তর ভাঁরতবধের নান! প্রদেশে ছড়িয়ে 
পড়েছে। যুগান্তর, অন্থুশীলন ও চন্দনন্গর-বিপ্লবীদলের মাধ্যমে এসব 
প্রদেশে এই যুগে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা দেখ! যায়। বাঙলার 
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প্রচণ্ড বিপ্লব-প্রবাহের ঢেউ এসে লেগেছিল এ দেশগুলোর তটে। কিন্তু 
তার সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সকল ভূমিতেই তেমন করে 
স্বাক্ষরিত হয়নি! 

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অবশ্য শচীন সান্যালের সংগঠন-ক্ষমতায় 
এবং রাসবিহারী বস্থুর অতুলনীয় নেতৃত্বে বৈপ্লবিক-আন্দোলন মাথ! 
তুলে দাড়ায়। তবে তার প্রচণ্ড প্রকাশের কাল আরে পরে। 
যথাস্থানে তা বিবৃত হবে। ্‌ 


বর্মার কাহিনী 


বর্মার পথে বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি 
করে ভারতে বিপ্লব স্থষ্টি করার প্ল্যান বিপ্লবীদের মাথায় ছিল। ডাঃ 
যাছুগোপাল লিখেছেন £ “এই উদ্দেশ্যে ( ভারতে বিপ্লব স্থষ্টি করার 
প্ল্যান অনুসারে ) ক্ষীরোদগোপালকে ১৯০৮ সালে বর্মায় পাঠান! 
হয়। তিনি প্রথমে রেন্ুনে ডের বাঁধেন। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ভোলানাথ চট্রোপাধ্যায়কে শ্ঠামে 
পাঠানো হয়। ভোলানাথ শ্যামে বিপ্রবী-কেন্দ্র গড়ে তোলেন । কুমুদ 
মুখোপাধ্যায় নামক উকিল এবং অমর সিং নামক ইঞ্জিনিয়ার “কাজের, 
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হন। ভোলানাথ আমীয় সাংকেতিক চিঠি লিখতেন । 
সে-চিঠি আসত বশ্নায় ক্ষীরোদগোপালের কাছে। তারপর 
দ্ষীরোদগোপাল সে-চিঠি আমায় পাঠিয়ে দিতেন ।-*.অবশেষে 
ষডযন্ত্রজাল বিস্তারিত হয়ে পড়লে ক্ষীরোদগোপাল গ্রেপ্তার হন। 
মাসাদি খান-এর মারফত কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় কর! ছাড়! মুসলমানদের 
মধ্যে বিপ্লব-প্রচারে তীর অংশ ছিল ।৮ (“বিঃ জীঃ স্বুঃ__ পৃঃ ৩১০-৩১১) 

এছাড়া বার বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ডের ইতিহাস নেই । ১৯১৬ 
সালে মান্দালয়ে ছু'টি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। ভারত থেকে তৎকালে 
বিদেশস্থ ভীরতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিদেশ 
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থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করার তাগিদেই বর্মা-অঞ্চলে সংগঠন 
স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্ত, বমীদের মধ্যে বিপ্রবান্ুগ 
মানসিকতা ভারতীয় বিপ্লবীর! ভাল করেই অনুভব করেছিলেন । 

যাছুগোপাল মুখাজি আরে! জানাচ্ছেন তার জীবনন্মতি গ্রন্থে £ 
“জার্মীনরা দর দলের সহযোগে যে কাজ করতে চেয়েছিল, তা অতি 
ভম্বানক। আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখরা শ্যামের কোন স্থানে 
অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বর্মাদেশ আক্রমণ করবে । সেই সময় সৈম্ত ও 
মিলিটারি পুলিশও বিদ্রোহ করবে। শ্যাম-বর্ার সীমান্ত-রেলে 
জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও পাঞ্জাবী শ্রমিকেরা কাজ করছিল। বম থেকে 
ভারত আক্রমণের কথাও ছিল |” ( পৃঃ ৩১৪.) 


বর্মায় সোহুনলাল 


সোৌহনলাল পাঠক একজন আদর্শ বিপ্লবী । নির্বাসিত ভারতীয় 
বিপ্লবীদের প্ল্যান বর্মী আক্রমণ করে, ভারতবর্ষে পৌছে, ভারতকে 
শৃঙ্খল-মুক্ত করার প্ল্যান্__সোহনলালকে স্বপ্নচারী করে তুলল । তিনি 
স্বদেশে ও বিদেশে ঘুরে ঘুরে পরিশেষে আমেরিকায় এসে বিপ্লব-প্রচারে 
ব্রতী হলেন। ১৯১৪ সালেও-তিনি আমেরিকাবাসী | কিন্তু পুলিশের 
তাড়নায় তাকে আবার শ্যামদেশে ফিরে আসতে হয়। দর পার্টি 
তখন কর্ম-সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছে । সোহনলাল পুরাতন বন্ধুদের 
মাধ্যমে গদর পার্টির কর্মস্ত্রে জড়িয়ে গেলেন । বিপ্লবের বাণী কণ্ঠে 
নিয়ে তিনি বর্মীয় উপস্থিত হলেন । ইন্ডো-জার্মান প্ল্যান নিজের তরফ 
থেকেই তাকে কার্যকরী করতে হবে। সেট! ১৯১৫ সাল । সৈন্যবাহিনীর 
মধ্যে সোহনলালের বেপ্লবিক প্রচারকার্ষয এগিয়ে চলল। তার 
স্বদেশপ্রেম ও আতয্মভোলা কর্মনিষ্ঠা সৈন্তদলের কাছে একটি বিস্ময়কর 
নৃতন বস্ত। তাঁদের মধ্যে তার প্রতি আনুগত্যের কোক দেখা গেল। 
সোহনলাল ক্রমশ সৈন্যদের হৃদয়ের মানুষ হয়ে উঠলেন । তিনি তাদের 
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বলেছেন £ “কেন ভাই ইংরেজের জন্তে প্রাণ দেবে? স্বদেশ তোমার 
পড়ে রইল যে বিধর্মীর অধীনে | মাতৃভূমির জন্যে প্রাণদান বীরেরই 
কর্তব্য 1৮ (“বিঃ জীঃ স্ব পৃঃ ৩১৪) 

_ কিন্তু পবিভীষণ সকল প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে। সৈন্যদের মধ্য 
থেকেই এক বিশ্বাসহস্তা সোহনলালকে গ্রেপ্তার করে বসল। তখন 
'তিনি গোপনে ছাউনির অভ্যন্তরে ঢুকে বিদ্রোহ-বাণী প্রচার করছিলেন। 
সোহনলালের “কাছে ছু'টি পিস্তল ও কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র 
পাওয়া গেল। তাকে বন্দী করে পাঠান হল মান্দীলয় জেলে ।**. 
সোহনলাল এ গ্রেপ্তারকারী জমাদারকে কোন তিরস্কার করেননি । 
সন্সেহে শাস্তকণ্ঠে শুধু বলেছিলেন £ “ভাই হয়ে ভাইকে তুমি ধরিয়ে 
দেবে ?”."কিন্ত তথাকথিত এঁ “ভাই'-এর রক্তে যে তখন লোভাতুর 
পবভীষণ দাপাদাপি করছে !"*- 


১৯১৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মান্দীলয় জিলা-জজের আদীলতে 
তার বিচার শুরু হয়। পরদিনই তীকে মৃত্যুদণ্ড দান করে পরিতৃপ্ত 
হলেন ব্রিটিশ-বিচারক | 

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনানোর পর বর্মার লাট তার সঙ্গে দেখ! 
করে “তাকে ক্ষমা-ভিক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন। তাতে ফাঁসির দণ্ড 
হাস করার আশ্বাস ছিল। কিন্তু মৃত্যুপ্তয়ী তরুণ সহাস্তে লাটকে 
উত্তর দিলেন ঃ “তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করে 
যাই।৮... 


১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের সোহনলাল বর্মীদেশের 
মান্দালয় জেলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন। ভারতবধষের তরুণ 
বিপ্লবী সারা পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে পরাধীনতার ব্যথা-বেদন। ব্যক্ত 
করে অবশেষে বমার ভূমিতে এসে প্রাণ দিয়ে বিপ্লবের প্রাণকে 
প্রতিষিত করার গৌরব পেলেন। আমরা জানি, তার সতীর্থদের 
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সেদিনকার কর্ম ব্যর্থ হয়নি। তারা যদিও তখন জানতেন না, কিন্তু 
এখন তাদের বিদেহী-আত্মার অজান। নেই যে, এই বর্মার কূলেই 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ও সার্থকতম “বিপ্লব সংঘটিত হল ১৯৪১-৪৫ 
সাল ধরে। এই বর্মার প্রাস্তরেই মহানায়ক রাসবিহারী তাঁর অসমাপ্ত 
বিপ্লব-চেষ্টাকে সমাপ্তির পথে এনেছিলেন। এখান থেকেই নেতাজির 
“আজাদ হিন্দ ফৌজ' ইক্ষল-রণাঙ্গনে ব্রিটিশের বাহিনীকে আক্রমণ 
করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা -প্রাপ্তি সম্ভব করেছিলেন । সুফল হয়েছিল 
জেম্স্‌ বল্ডিন্-এর ভাবায় বাইবেলের উক্তি, “000. ৪৪৪ [০91 
(1365 19211710057 5101) 309 10012 ৮526০1১ 0160116 106 
11209 1-- 


পাঞ্জাব 

বিদ্রোহীর লীলাভূমি পাঞ্জাব। মহারাষ্ট্রের মত পাঞ্জাবও তার 
শৌর্ধ-বীর্য ও অদূর অতীতের কীতি-গাথা পরাধীনতার গ্রানিতেও 
ভুলতে পাঁরেনি। কাঁজেই বারে বারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ত্রিটিশ 
আমলেও পাঁগাব বিদ্রোহ করে এসেছে । গুরুগোবিন্দের পাঞ্জাব, 
রঞ্জিং সিংহের' পাঞ্জাব আত্মমর্ধাদায় ও দূর্জয় পৌরুষে সুন্দর । 
বিদ্রোহের বাণী তার মজ্জায়। বিপ্লবী-বাঙলার তাই সে চিরসাঘী। 
লাল-বাল-পালে'র ভারতবর্ষে পার্জাবকেশরী লাজপৎ রায়ের সংগ্রামী 
নেতৃত্বে সে-যুগের পাঞ্জাব ক্রমে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠ ছে। 

যাছুগোপাল লিখেছেন £ “রাওয়ালপিপ্ডি শিয়ালকোট, লায়ালপুর, 
অমৃতসর, ফিরোজপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ১৯০৭ সালে ত্রিটিশ- 
বিরোধী মনোভাব ও মতপ্রচার দেখা যায়। লাহোরে ছু'একবার 
কয়েকজন ইংরেজকে অপমান করা হয়। সভা-সমিতি বিস্তর হচ্ছিল । 
পুলিশের লোক ও সৈন্যাদের ইংরেজের চাঁকুরি ছাড়তে উত্তেজিত করা 
হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলের কর্মচারীর! ধর্মঘট করলে তাদের 


৭৪8 


প্রতি সহান্থুভূতি জানিয়ে সভা-সমিতি হতে থাকে । নেতারা তখনই 
বাহুবলে বা নিক্কিয় প্রতিরোধে ইংরেজকে দেশছাড়। করার কথা 
ভাবছিলেন। ১৯০৭ সালেই ইংরেজ-সরকার লালা লাজপৎ রায় এবং 
সর্দার অজিত সিংকে বর্মার জেলে দেশীস্তরী করেন।” 
(“বিঃ জীঃ স্থুঃ',_ পৃষ্ঠা ৩০৪ ) 

১৯০৯ সালে বিদ্রোহ-বন্ধি আরে ছড়িয়ে গেল। অজিত সিং 
বিদ্বোহ-কর্মে একান্ত নিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়াতে তাকে কয়েদ করার 
আয়োজন হচ্ছিল। তিনি তা আচ করে পারস্তে পালিয়ে গেলেন । 
সর্দার কিষণ সিং ও লালাদকে জেলে ঢোকানো হল। ভাই 
পরমানন্দের কাছে মাঁনিকতল। বোমার ফরম্যুল। এবং লাজপৎ রায়ের 
রাজদ্রোহমূলক পত্র পাওয়াতে তীকে মুচলেকা দিয়ে জেলের বাইরে 
থাকতে দেওয়া হল। লগ্নে অবস্থিত কৃষ্ণবন্মার সঙ্গে পাঞ্জাবের 
বিদ্বোহীদের যোগাযোগ লাজপৎ রায়ের পত্র থেকে পুলিশ জানতে 
পারে। 

লর্ড হাভিপর-এর উপর বোম! নিক্ষেপের পর এ ১৯১২ সালেরই 
৭ই মে লাহোরের পথে একটি বোম! সন্নিবেশিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল 
গর্ডন নামক রাজপুরুষকে হত্যা কর! । 

লাল! হরদয়াল বিলেতে এসে প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশদ্রোহী হয়ে ওঠেন। 
তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং গদর' দল গঠনে তৎপর হন। গদর 
দলের কীতিকাণ্ড পরে যথাস্থানে বিবৃত হবে। 

এদিকে রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে এসে পাঞ্জাবের বিপ্লবী দল এক 
সর্বভারতীয় বিপ্লব-সূচনায় ব্বপ্চঞ্চল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বিপ্রবী- 
ভারতে যোগ্য স্থান অধিকাঁর করার সাধনায় পাঞ্জারের বীরগণ স্বদেশে 
ও বিদেশে সংগোপনে কর্মরত । সে-সব কাহিনীও যথাস্থানে 
আসবে। 

পাঞ্জাবের বিপ্লবী-সংগ্রামের শেষ ও সার্থক প্রতীক হলেন উধম 
সিং। ১৯৪ সালে তিনি বিলেতে পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্ণর মাইকেল 
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ওঠডায়ারকে হত্যা করে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যা- 
কাণ্ডের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন । 

অবশ্থ মনে রাখতে হবে যে, নেতাজির নেতৃতে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় যে-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ত। সর্বভারতীয় মহান বিপ্লব । 
প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগের সে-বিপ্লবই শেষ ভারতীয় বিপ্লব। সে-বিপ্লবেও 
পাঞ্জাবের দান গৌরবে ও মহিমায় উদ্ভীসিত। সেখানে ভারতের 
সকল প্রদেশ, সকল ধর্ম, সকল ভাষ। ও সকল বর্ণের মানুষই এক প্রাণ 
ও এক মন হয়ে কর্মমগ্রতার একটি তীর্থ রচনা! করেন। সেই 
বিগ্লব-তীর্ঘ ই “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে, জাগ্রত 
মুক্তিতীর্ঘ।-.. 
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| ছয় || 
বিপ্লরবশৌর্ষে বাঙল! 


শ্বীঅরবিন্দ বঙ্গদেশে বৈপ্রবিক-সংস্থার পত্তন করেন। অভূতপূর্ব 
মনীষা, অশ্রুতপুর্ব যোগ ও সাধনা, প্রতিভা ও বোধ এবং অয্লান শৌর্য 
এ-সংস্থার নেতৃত্বে ছিল বলেই এর গতিবেগ অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। 
১৯০৫ সালের ন্ঘদেশী আন্দোলনে”র সদ্ধবহার করার ক্ষমতা সংস্থার 
আয়ত্তে থাকায় সে-আন্দোলনের বিপুল প্রাণ-প্রবাহে তা প্রাণদীপ্ত 
হয়। 

অরবিন্দের পাশে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্তা লোকমাতী। 
নিবেদিত বিপ্রবিনীর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কর্মনিযুক্ত। দল- 
সংগঠনে প্রবুদ্ধ বারীন্দ্রকুমার, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন মুখাঁজি, 
উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বস্তু প্রমুখ আরো কত শক্তিশীলী তরুণ- 
সহায়কের সমাবেশ ! 

এদিকে শ্রদ্ধেয় পি. মিত্রের “অনুশীলন সমিতি'ও শারীর-চচা এবং 
চরিত্র-গঠনের কাধক্রম নিয়ে তরুণদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে 
আসছিল শুরু থেকেই। মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে অরবিন্দের সাংগঠনিক- 
যোগাযোগ এতিহানসিক সত্য তবে সশস্ত্র-বিপ্লবের চিস্তা মিত্র 
মহাশয়ের কর্মকাণ্ডে ছল না । 

অন্ুণীলন সমিতি একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠান। সর্ববাঙলায় এর 
বিস্তার কামনা করে এর আষ্টা ও সবাধিনায়ক পি. মিত্র পশ্চিমবঙ্গের 
সমিতির ভার দেন সতীশচন্দ্র বস্থুর উপর এবং পূর্ববঙ্গের শীখাটির ভার 
ন্যস্ত করেন পুলিন দাসের হস্তে । সতীশবাবু ও পুলিনবাবু যথাক্রমে 
উভয় বঙ্গের অনুশীলন সমিতির সম্পাদকরূপে বৃত হন। পুলিনবাবু 
তার অতুলনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতায় পাবলিক অন্থশীলন সমিতিকেই 
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সংগোপনে দেশব্যাপী বিপ্লবী-সমিতিতে রূপান্তরিত করেন। এই 
বৈপ্লবিক-প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পুলিনবাবু ; মিত্রমহাশয়ের 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল না । 

অরবিন্দের বিপ্লবী দল এবং পুলিনবাবুদের বিপ্লবী দলের প্রেরণ! 
যোগাচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরে “আনন্দমমঠ ও "অনুশীলন? গ্রন্থ এবং 
“বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র 

স্বদেশীযুগেই কিংস্ফোর্ড ভ্রমে কেনেডিদের নিধন করলেন প্রফুল্ল 
চাঁকি ও ক্ষুদিরাম বন্থু। সন্মুখ-সংগ্রামে বাঙলায় প্রথম আত্মবিলয়ন 
করে "শহিদ" হলেন প্রফুল্ল চাকি ! ফাসির মঞ্চে প্রথম আরোহণ করে 
শহিদ হলেন ক্ষুদিরাম বনু । ছুই ভাবে এরা ছু'জনেই বাডসার 
প্রথম শহিদ। এঁদেরও পুরযায়ী ছু'জন শহিদ বিপ্রবী-বঙ্গে জন্ম 
নিয়েছিলেন । একজন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের হাত থেকে সশস্ত্র 
অবস্থার আত্মরক্ষা করেছিলেন চন্দননগরের ধাঁরে-কাছে, চলন্ত ট্রেনের 
নিচে আত্মদান করে। অপর তরুণ উল্লাসকর দত্তের ফরম্যুলা 
অনুসারে তৈরি “বোমা” পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোমা-বিক্ষোরণে 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন “দিঘিরিয়া” পাহাড়ে । সেই তরুণ কিশোরের 
নাম প্রফুল্ল চক্রবতি । বোম! পরীক্ষা করার উদ্দেশ্তে গ্রফুল্প গেছেন 
বৈষ্ভনাথে । সেটা ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। দিঘিরিয় পাহাড়ে 
সেই বোমা নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করার মুহূর্তে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল । 
পাহাড়, বন, দিকৃ-দিগন্ত কীপিয়ে ফেটে গেল যথাসময়ের পূর্বেই 
ভীষণ বোমা. । প্রফুল্ল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলি হলেন 
বিদ্রোহী কিশোর । কর্মনিরত এই কিশোর “শহিদের জ্যোতি ধারণ 
করে উধ্বলোকে চলে গেলেন। কেউ জানল না, কেউ শুনল 
না, কি করে একটি বালক-তাঁপস তার আরন্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে 
সবার অলক্ষ্যে আপন হৃংপিণ্ড শত খণ্ড করে দান করে দেশ-জননীর 
ধণ শোঁধ করলেন! চোখের জলে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন 
কত নিশি ছয়ার খুলে হয়তে। বসে থাকতেন, কারে। পদধ্বনি আচম্কা। 


৭৮. 


শুনে হয়তো চমকে উঠতেন ! কিন্তু পরম স্লেহাস্পদ সন্তান আর 
ফিরে এলেন না! খবর ন! দিয়ে যে চলে গেছে, খবর না দিয়েই 
নিশ্চয়ই তার পুনরাগমন হবে__ আকুল কান্নায় তাই ভেবে মা-বাবার 
সান্বনা। কিন্ত তা তো হবার নয় !""- 

এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রফুল্ল চক্রবতির মৃত্যুর মধ্য দিয়েই 
উল্লাসকর দত্তের ফরম্যুলার কার্ধকারিত। প্রমাণিত হল। এবং 
মানিকতল! কেন্দ্র থেকে সে-সব ফরমাল অন্থুযায়ী প্রস্তুত বোম। 
নিয়েই প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বনু মাস ছুই পরে মজঃফরপুর 
গিয়েছিলেন এ্যাকৃশানে |" 

অরবিন্দ-নিবেদিতার তরুণ বাঙলার দুঃনহ পথে ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু 
হয়েছে সবার অজান্তে । মাঝে মাঝে দারুণ কর্মকাণ্ডে তার চোখ- 
ঝলসানো রূপ দেখে বিস্মিত দেশবাসীর আত্মপ্রত্যয় জাগে, ব্রিটিশ- 
শাসন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সন্ত্রস্ত হয়।-*. 


আলিপুর বোমা-যড়যন্ত্র মামল। 

মজ£ফরপুর এযাকৃশানের তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ সাল। 
তার একদিন পুৰে অরবিন্দ তার বন্দেমাতরম্ঠ কাগজে লিখেছিলেন ঃ 
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[ মর্মার্থ হলঃ কঠিন ও নিরঙ্কুশ “বিপ্লব তাঁর প্রলয়ঙ্কর অভিযান 
রচনায় সক্রিয়। বিপুল পতন এবং তংস্থলে নৃতনতর বিরাট স্থষ্ট 


৭৯ 


সে-বিপ্লবের পদক্ষেপে । আমরা অন্য রূপ চাইলেও গত্যন্তর নেই। 
বিধাতার ইচ্ছাই জয়ী হবে । 

বেছ্নাথের পাহাড়-শীর্ষে বোমা-বিক্ষোরণে প্রফুল্ল চক্রবতির 
মৃত্যুতেই পুলিশ সচকিত হয়ে উঠেছিল। তাই অরবিন্দের নির্দেশে 
বৈছ্ভনাথের বোমার আড্ডা কলকাতায় সরিয়ে আন৷ হল। কিন্তু 
মানিকতলায় ও মুরারিপুকুরের আড্ডায় বারীনবাবু তেমন সতর্ক, 
হলেন না । 

এরপর এল মজঃফরপুর এ্যাকৃশানের সংবাদ। কিন্তু অরবিন্দের 
কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ আসা সত্বেও বারীনবাবু অন্যায়ভাবে 
অসতর্কই থাঁকলেন। তাঁর অশোভন নিক্ফ্রিয়তার ফলে পুলিশ ২র 
মে (১৯০৮ ) রাত্তিরে মুরারিপুকুরের আড্ডা থেকে বনু অস্ত্রশস্ত্র, বৌমা! 
ও সন্দেহজনক কাগজপত্রসহ কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তার করে। 
তাছাড়া এই অসতর্কতাঁর সুযোগে একই রাতে ১৫নং গোপী দত্ত লেন, 
১৩৪নং হারিসন রোড, ৩৮-৪নং রাজ নবকৃষ্ণ স্ট্রাট ইতাঁদি আড্ডাকেন্তর 
থেকেও মালপত্রসহ লোকজন ধরা পড়েন। ধুত ব্যক্তিদের সংখ্য। 
একচল্িশের মত । 

২রা গলে তারিখেই রাতে অরবিন্দের গৃহ পুলিশ ঘিরে রাখে এবং 
ভোর পাঁচটায় অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী 
নেতা, ভাবীকালের পৃথিবীখ্যাত "স্ুপারম্যান্ শ্রীঅরবিন্দকে পুলিশ- 
সুপার ক্রেগান হাতে হাতি-কড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে 
ফেললেন। সেই দড়ি ধরে দ্রাড়িয়ে রইল স্বদেশী একটি হিন্দুস্থানী 
কনস্টেবল। তারপর শ্ৃঙ্খলিত বন্দীকে হটিয়ে নেওয়া! হল সরকারের 
প্রয়োজন মত দূরত্বে ।--. 

ধূত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮ জনকে দু'টি দলে ম্যাজিস্টেটের আদালতে 
হাজির করা হল । অতঃপর.মামল! গেল দায়রায় । 

প্রথম দলের মামলা ৪ঠা মে থেকে ১৮ই আগস্ট এবং দ্বিতীয় 

দলের মামল1 ১৪ই অক্টোবর থেকে ৪ঠা মার্চ (১৯০৯) পর্যন্ত চলল। 


৮০ 


৬ই মে (১৯০৯) সেসান জজের রায় বেরুল। বারীন ঘোঁষ ও 
উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড এবং অপরদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে নান! 
ক্রমের দণ্ড হল। অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন । 

সেসান জজ মিঃ বীচ. ভ্রফ ট-এর সঙ্গে ছু'জন এ্যাসেসার ছিলেন । 
তাদের নাম গুরুদাস বস্থ ও কেদারনাথ চটোপাধ্যায় ৷ মিঃ বীচ ক্রফট্‌ 
কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন । মিঃ সি. আর. দাশ ছিলেন 
অরবিন্দের পক্ষে ব্যারিষ্টার ; মিঃ নর্টন ছিলেন সরকারী পক্ষের 
কৌস্থলি ৷ 

অতঃপর ২৩শে নভেম্বর (১৯০৯) হাইঈকোটের বিচারও সমাপ্ত 
হয়ে রায় বেরুল। জান! গেল যে, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের 
মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়েছে । 
অপরদের মধ্যে কতকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বহাল রেখে, পাঁচজন 
ব্যতীত বাকিদের সাজা দেওয়া হয়েছে নান। ক্রমের। একজন 
মুক্তি পেলেন। অশোক নন্দী বিচারকালেই কারাকক্ষে দেহত্যাগ 
করে “শহিদ হলেন। পাঁচজনের সম্পর্কে জজেরা একমত ন। হওয়ায় 
তৃতীয় জজের কাছে তাদের মামল। পাঠান হল । সেই জজের বিচারে 
তিনজন খালাঁস পেলেন এবং ছু'জনের নিয়-আদালতের সাঁজাই বহাল 
রইল । শেষের রায়টি দেওয়। হয়েছিল ১৯১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি । 

অরবিন্দের মামল! এবং মুক্তিলীভ পৃথিবীর বিচার-ইতিহাঁসে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে ছৃ'টি কারণে । প্রথমত, এর প্রধান আসামী 
ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী-নেত। এবং 
ভাবীকালের পৃথিবীর সর্ববরেণ্য নসুপার্ম্যান্, শ্রীঅরবিন্দ। দ্বিতীয়ত, 
বিনা অর্থে অথচ প্রভূত ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পাগ্ডিত্যে 
এই তরুণ আসামীটির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তৎকালের তরুণ 
ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাশ, অর্থাৎ ভাবীকালেব সর্বোত্তম আইন- 
জীবীদের অন্যতম ও ভারতীয় জন-নেতাঁদের অগ্রগণ্য দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন । 


৮১ 
সশগ্ন বিপ্রব--৬ 


আলিপুর মামলা! ভারতবধের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী-ইতিহাসের 
একখানি নিগৃঢ় সংকেত । এখানে অফুরন্ত “দেশপ্রেম” নবীন কৌসুলির 
রূপ ধারণ করে নিগৃহীত “দেশপ্রেম'কে দস্ত ও সর্বগ্রাসী পাশবিক 
শক্তির আক্রমণ থেকে প্রাণ ঢেলে প্রাণদান করেছে । যে মহান 
বিপ্লবী কারাকক্ষে বাস্ুদেব-দর্শন” লাভ করে এবং পণ্ডিচারিতে খষি 
ও ভগবতদ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোকদাঁন করে বারে বারে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “নমস্কার পেয়েছিলেনতারই বিরাট স্বরূপ 
চিন্তরঞ্জন তার বিপুল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি 
আলিপুর মামলাটিকে একখাঁনি অনন্থা তপস্তার গৌরবে গ্রহণ করে 
জয়মাল্য লাভ করতে পেরেছিলেন । এই মামলাকে ঘিরে যে স্বদেশ- 
প্রেম ও কম্মসাঁধনা পুষ্তীভূত হয়ে উগেছিল'তার দৃশ্য ওঅদৃশ্য তরঙ্গদোল। 
দোল দিতে থাকল ভারতবধের সংগ্রামী-মনকে ভাবীকাল পর্যন্ত । 

অরবিন্দের কারাবাস এবং তিলকের ছ' বছরের কারাদণ্ড ভোগ 
ব্যর্থ হল না, ব্যর্থ হল ব্রিটিশের সন্ত্রাস স্ষ্টির চেষ্ট। | 

১৯০৮ সালের ২৪শে জুন “কেশরী” পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকীর সম্পাদক ও লেখকরূগে তিলক 
অভিযুক্ত হেন । দীর্ঘ ছ' বছর কাল তাকে বমার মান্দালয় জেলে 
অবরুদ্ধ থাকাতে হল। লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ডে ভারতবর্ষের 
মানব তে! বটেই, ইউরোপের ম্যাক্সমূলার প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতর! 
পর্যন্ত ক্ষুদ্ধ হন। তিলকের কারাদণ্ড এবং অরবিন্দের কারাবাস 
সমসাময়িক ঘটনা | ইংরেছের রাঁজ্য-বনিয়াদকে তারই এই হঠকারিতা 
প্রচণ্ড আঘাত দিল, ভারতবর্ষের সংগ্রামী-চিত্তকে এই হঠকারিতাই 
অপূর্ব 'গাণশক্তি দান করল । 


১৯০৯ সালের মে মাসে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। আগস্ট মাসে 
ভগিনী নিবেদিত] ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে বোস্বাই জাহাজঘাটে অবতীর্ণ 
হলেন | কিছুদিনের জন্যে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন । ইতিমধ্যে 
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ভারতবর্ষে বিপ্লবের আগ্তন জলে উঠল। পুলিশ হয়ত ভারতে 
ফিরে আসতে দেবে না ভেবেই নিবেদিতা “মিসেস মার্গীরেট' নাম 
নিয়ে ছন্পবেশে ভারতে ঢুকলেন। বোম্বাই থেকে সৌজা। কলকাত। ন! 
এসে মাদ্রাজ চলে গেলেন। কিছুদিন পর গোপনে চলে এলেন 
তিনি কলকাতায় তার বাগবাজারের বাড়িতে । তিন সপ্তাহ বাঁড়িতে 
লুকিয়ে রইলেন । পরে আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে যাতায়াত শুরু 
করলেন। সবাই জানল নিবেদিতা ফিরে এসেছেন । 

এ সেই জ্বালাময়ী অগ্নিশিখ। ধার কে শুনেছি 2 “2 11619170 
০ 1)8255 8. 58106 18101) 10136015183 11060, £2772177:0 
119125 701/172 25670 00105 1 2৬০1 5620 01210, 
৪৬০1৮ 16101010, 1093 21255 10261. 59090 1010 0172 
(0৮210006106) 2100 70810. 001: 05 8 10200010076. 8301 
11517170915 01090. 01109 1)2:025. ৬৬1)০16 215 10০ 1)61:0963 
0:000020 05 001: 01021801017 27 (77176 1060108050 6, 327) 
[ আয়ারল্যাণ্ডে ইতিহাস-স্বীকৃত একটি প্রবাদ আছে যে, বোমার 
আঘাত ছাড় ইংলগু বিন্দ্মাত্র স্বার্থ ছাড়ে না! এক পা অগ্রসর 
হতে হলে, একটি “রিফরম্ঠ আদায় করতে হলে এই গভর্ণমেন্টের 
ঘুপ-কাষ্ঠে একদল তরুণকে আত্মদান করে মূল্য দিতে হয়। কিন্তু 
আয়ারল্যাণ্ড বীরপ্রসবিনী বলে গৌরবান্বিত। । অথচ তোমাদের 
বর্তমান কালে কোথায় জন্ম দিতে পেরেছ বীরবুন্দের ?] 

এ-উক্তি তিনি করেছিলেন ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-সভাপতি 
নৌরজির মৃছুকণ্ঠে ইংরেজের কাছে স্বায়ত্বশাসন-প্রার্থনার নীতির 
বিরুদ্ধে । 

এ সেই অগ্মি-কন্যা নিবেদিতা, ধাকে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন 2 “81871£00 £০ 80690. 21855. ১০00০ 08 5০0 
11] 1020 06802 2100. £6600]৮ 4১ 10006110019 111 


£00৬/ ড100015.১ 
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[ মার্গট, তুমি এগিয়ে যাও-_নিরস্তর। একদিন আসবে শাস্তি ও 
যুক্তি তোমার মুঠোয় । ভারতমাতা৷ হবেন বিজয়িনী । ] 

এহেন নিবেদিতাই তাই ১৯০৯ সালে ত্রন্মানন্দ স্বামীর “বিপ্লবের 
পথ ছাড়” আবেদনের উত্তরে বলতে পেরেছিলেন ঃ পু 58197096৪০৫ 
00102157150, 1 200 10619061960 ৮7101 0015 1065 21701 ০০৪]০ 
0169 18101)61 01791) 21581700116. [ভিন্ন পথ অসম্ভব । এ-আদর্শে 
আমি নিবেদিত। এ আদর্শ বিসর্জন দেবার পুর্বে আমি মৃত্যুবরণে 
প্রাস্তুত থাকব | ] 

ব্রহ্মানন্দের অন্ভুরোধে নিবেদিত লিখে দ্রিলেন যে, মঠের সঙ্গে 
তীর কোন সম্পর্ক নেই । | 

“ফরাসী জীবন-চরিত' গ্রন্থে পাই হ «৬৬106180616 01 
1৮2015 ৪5095018115 1000%৮1১ ১৮7৪0] 13181017791721799 
07001151069. 001 00০ 96001)0 (10) [106 06019181101 0৫ 110- 
06106106170 0: 006 ছেো০ 0210169 (1৮20155 2190 0106 109010- 
70901916) ৪ 0560] 01608101019.” (ফরাসী জীবন-চরিত” ,পৃঃ ৩১৭) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন যে, রাম- 
কৃষ্ণ মঠের সাথে সিস্টার নিবেদিতার কোন সম্পর্ক নেই। নিবেদিতার 
কার্যকলাপ ও চলাফেরার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী, মঠ বা সন্যাসীদের 
কোন দায়িত্ব নেই । 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাজটি ভালঠ করেছিলেন। তিনি সাবধান না 
হলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পুলিশের অত্যাচারে বিনষ্ট হত |... 
নিবেদিত বিবেকানন্দের মাঁনস-কন্যা । অগ্নিশ্রাবী-গিরি থেকে নির্গত 
গলিত-অগ্নির জোতোধারা এই বিপ্লবিনী। তীর গতিবিধি একটি 
আশ্রম বা একটি মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না । তিনি 
স্বদেশের, সর্বলৌকের, সর্ককাজের । তার গুরুর মতই তিনি ভারত- 
বধের প্রত্যেকটি মানুষের সকল কাজের প্রাণদাত্রী। তাই তকে 
দেখা যায় অরবিন্দের পাশে” জগদীশচন্দ্রের পাঁশে, রবীন্দ্রনাথের পাশে, 
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অবনীন্দ্রনাথের পাশে । রাজনীতি-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প সবকিছুকেই 
বেপ্লবিক-দৃষ্টি থেকে ভারতের কল্যাণে নিযুক্ত করে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জগতে তিনি বিচরণ করেছেন । 


স্বামী ব্রন্মানন্দ বারে বারে সাবধান ন। হলে বিপদেই পড়তেন। 
কারণ, এ কন্1 শুধু বিপ্লবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানস-কন্যাই নন, 
ইনি আয়ারল্যাণ্ড-এর “সিন্ফিন্, আন্দোলন এবং রুশের বিপ্লব ও তার 
কম্ননীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞা এক বিপজ্জনক বিপ্লবিনী। তিনি সাক্ষাৎ 
চণ্ডী । শক্রুদলনে তাই তিনি এসে অরবিন্দের পাশে দাড়ালেন, 
বিপ্রবী-তরুণদের তেজ ও শক্তি দিলেন, ভারতকে বড় করার সাধনায় 
সবক্ষেত্রের প্রতিভাধরদের প্রেরণ। যুগিয়ে গেলেন ।.-. 

লোকমাতা! নিবেদিতা দ্েশবন্ধুকেও চিনেছিলেন। অরবিন্দের 
মুক্তির পর দাগ্ধিলিং-এ প্রথম সাক্ষাৎকারেই তিনি মস্ত একটি লাল 
গোলাপ শ্মিতহাস্তে সি. আর. দাশের কোটের বোতাম-ঘরে গুজে 
দিতে দিতে বলেছিলেন £ ণ] [072৬ ৮90 60 ০৪ 66৪80 ০০৪] 
810 106 000৬7 ৮090 ৪1: 50 £:28%. [আমি জানতাম তুমি বড়, 
কিন্তু জানতাম না যে, তুমি এত বড় !7:.- 


আলিপুর মামল! চলার সময় পুলিশের তৎপরতা উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলল । কারণ, একঝাক বিপ্লবী ও তাদের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হালেও 
এই সময়ই আলিপুর জেলে নিহত হল গ্যাপ্রভার নরেন গোসাই, 
আলিপুর দায়রা কোর্টের সম্মুখে নিহত হলেন পাবলিক প্রসিকিউটার 
আশু বিশ্বাস এবং হাইকোটে নিহত হলেন পুলিশের ডেপুটি-স্থপার 
সাম্ম্রল আলম্‌। এরা সবাই আলিপুর মামলা অথব! বিপ্লবীদের 
বিরুদ্ধে নান! মামলার রসদ জোগাচ্ছিলেন সরকারের পক্ষ হয়ে। 
তাই এঁদের মস্তক লক্ষ্য করে নেমে এল বিপ্লবীর উদ্ভত খড়গা নির্মম 
সৌন্দর্ষে 
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পুলিশ মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফৌরণ দেখেই চমকে ওঠে । ইংরেজ 
ক্ষিপ্ত হয়! সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দকে ফাসিয়ে আলিপুর বোমা! ষড়যন্ত্র 
মামল! দীঁড় করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও শাস্তি নেই ৷ ১৯০৮ 
সালেরই ডিসেম্বর মাসে বিনা বিচারে, তিন আইনে ( [২219601) 
[]া, 1818) ইংরেজ সরকার বন্দী করল বাঙলার নয়জন বরেণ্য 
নেতাকে । তাদের অধিকাংশই বিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন দেশপ্রেমী- 
জননেতা বাঁ রাজনীতিক |. বন্দী নেতৃবৃন্দের নাম হল ঃ অশ্বিনীকুমাঁর 
দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবতি, কৃষ্ণকুমার মিত্র 
( সঞ্জীবনী-সম্পীদক ), শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটাজি, 
মনোরপ্রন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেশ নাগ । 


নরেন গ্োর্সাই-এর রাজসাক্ষী হবার কারণ 


আলিপুর বোম! ষড়যন্ত্র মামলায় “ভিলেন -এর পার্ট নিয়েছিল 
নরেন গোন্সাই। 

শ্রীন'মপুরের জমিদার গোন্বামী-পরিবারের ছেলে ছিল নরেন। 
তার সম্বন্ধে অববিন্দ লিখেছেন £ গো্ীই অতিশয় সুপুরুষ লম্বা, 
ফর্সা, বলি, গুষ্টকায় । কিন্ত তাহার চোখের ভাব কুবৃত্তিপ্রকীশক 
ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাই নাই । এ বিষয়ে অন্থা যুবকদের 
সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল । 

“গোসাইয়ের কথা নিবোধ লদ্বুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও 
তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই গ্যাপ্রভার হয় ৮ 

( “কারাকাহিনী”,__ পৃঃ ৩৩-৩৪) 


নরেন গোসাই প্রথমে ধর! পড়েনি । বারীনবাবু নাকি পুলিশের 
কাছে প্রদত্ত তার শ্বীকারোক্তিতে নরেনের নাম উল্লেখ করেন। ফলে, 
নরেন ধৃত হয়ে আক্রোশ মেটাবার জন্যে রাজসাক্ষী হয়। বারীনবাবু 
সকলের নামই উল্লেখ করেছিলেন, কেবল দয়।. করে তার “সেজদ' 
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অরবিন্দের নামটি উল্লেখ করেননি । নরেন গোর্সাই অরবিন্দের নাম 
ও বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্গে তার বোগাষোগের কথা উল্লেখ করে সে 
অভাব পূর্ণ করে দিল । 

নরেন গোসইয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, কিন্ত বারীনবাবুর অপরাধও 
সামান্য নয়। - নরেন ধর ন। পড়লে অরবিন্দের নাম এভাবে উদ্ধাটিত 
হত না। কারণ, অমন সাফল্যে ভিলেন্-এর পাটি অভিনয় করার সে 
অবকাশ পেত ন।৷। অবশ্য এতে শাঁপে বর হল। নরেন “রাজসাক্ষী 
হয়েছিল বলেই এই দেশে কানাই-সত্যেনের মত শহিদের অনন্যসুন্দর 
পদরধ্বনি আমরা শুনেছি, কারা-জীবনের প্রসাদে অরবিন্দের 'বাস্ুদেব- 
দর্শন' ঘটেছে, দেশবন্ধুর চিন্তে রাজনীতিক-জীবনের প্রেরণা এসেছে, 
বিপ্লবের রথ গতিবেগে ছুর্জয় হতে পেরেছে । ইতিহাসের বাত্র! 
এতিহাসিক কারণে বিরচিত । ইতিহাস-দেবত1 ভারতবধের স্বাধীনতা - 
রথের সারথি । সকলকে তারই নির্দেশে ছুটতে হয়। 


বিশ্বের হোতা বারীন ঘোষ 
হ্বীকারোক্তি করলেন কেন ? 

বিপ্লব-কর্মের প্রবর্তক স্বনামধন্য বারীন ঘোষ অমন মারীত্বক 
স্বীকারোক্তি করলেন কেন? এবং সে-ম্বীকারোক্তি দিয়ে নিজের 
আদর্শ ও স্বপ্নে গড়া দলটির ভরাডুবি ঘটালেন কেন? দল-নেতা 
( তার আরাধা “সেজদা” ) অরবিন্দের নিদেশ প্রতি পদক্ষেপে উপেক্ষা 
করে তিনি গ্রর্প অন্যায় কাঁজ করলেন কিসের জোরে? এই 
বাপারে উল্লাসকর দত্ত ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাথী হলেন 
কেন? হেমচন্দ্র কান্ুনগোই বা কেন তাদের পথে পা বাড়ীলেন না? 
এসব প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে ।-.অরবিন্দ কিছুই কবুল করলেন 
না। তিনি বললেন যে, তার কিছুই জান! নেই ।-"- 

এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত এতিহাঁসিক-প্রবন্ধবকার গিরিজীশঙ্কর রাঁয়- 
চৌধুরীর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলছেন £ “আলিপুর বোমার 
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মামলার প্রধানত তিনটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমত, 
অরবিন্দ বিলকুল তাহার অপরাধ অব্বীকার করিয়াছেন এবং যথেষ্ট 
প্রমাণ না পাওয়াতে (বারীন তার নাম বলেননি ) বেকসুর খালাস 
পাইয়াছেন। (অবশ্য নরেন গোর্সাই সেসান কোর্টে সাক্ষ্য দিতে 
পারলে অরবিন্দ রেহাই পেতেন না।) হেমচক্দ্ও অপরাধ অস্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্ত বারীন তাহার নাম প্রকাশ করাতে তান যাবজ্জীবন 
দীপান্তর-দণ্ড লাভ করিলেন ।:*“দ্বিতীয়ত, বারীন্দ্র প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় 
কর্মীরা (অরবিন্দের নিষেধ সন্বেও ) সকল অভিযোগ সরলভাবে 
স্বীকার করিয়া আইনের সবৌচ্চ শাস্তি ফীসি-ছ্বীপান্তর গ্রহণ 
করিয়াছেন 1.-"তৃতীয়ত, নরেন গোসাাই রাঁজসাক্ষী (8]39056]:) 
হইয়! অরবিন্দকে জড়াইয়া সকল অপরাধ স্বীকার করায়( এবং মার্জন। 
ভিক্ষা করায় ) জেলের ভিতরেই সত্যেন ও কানাই, এই উভয়ের 
বারা পিস্তলের গুলিতে খুন হইয়াছে । 

“বারীন্দ্র প্রভৃতি অরবিন্দকে বাচাইতে গিয়। তাহাকে বাদ দিয় 
অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন; আর নরেন গোসাই অবরবিন্দকে 
ধরাইয়া দিতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়। অপরাধ স্বীকার করিয়াছে 
তফাৎ এইখাছে | 

“বারীন্দ্রানজেই কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তাহার আত্ম- 
কাহিনীতে নাঁনাস্থানে নানাভাবে লিখিয়াছেন যে,-আমাদের দফ! 
তো৷ এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা যেকি করিতেছিলাম তাহ 
দেশের লোককে বলিয়া যাঁওয়া দরকার ।-*.এই গুকারে আত্মকীতি 
রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি । ইহার মধ্যে একটা! প্রচ্ছন্ন 
বাহাছ্ুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে ।-."আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে 
ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাঁচিয়। জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু 
জাতি মরিতে শিখিবে না !--*খুন চাঁপিয়া। যাওয়ায় সে-সময়ে নরেন 
গোসাই-এর নাম বলা হইয়াছিল ।, ধরা পড়িবার প্র উপেন 
বন্দ্যোপাধায়কে বারীন ঘোষ আরো বলিয়ীছিলেন যে, 
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10155101815 ০৬৮৪1 আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে ।+ কিন্তু উপেন সেই 
কথার প্রতিধ্বনি নিজের মধ্যে খু'ঁজিয়া পাইলেন না। দেশের কাজ 
তো। সবই বাকি ।” (শ্রীঅরবিন্দ ও বাওলার স্বদেশীযুগণ__পৃঃ ৭৩৬-৩৯) 

এতটা বুঝেও বারীনবাবুর সঙ্গে কিন্তু উপেনবাবু ও উল্লাসকর দত্ত 
স্বীকারোক্তি করলেন। তারা বারীনবাবুর গ্রভাবমুক্ত হতে পারলেন 
না_যদিও তাদের নেতা অরবিন্দ বারে বারে এ স্বীক্কারোক্তি 
প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন » সতীর্থ ও বন্ধু হেমচন্দ্র কান্থুনগে। এ 
মিথ্য। “ব্র্যাভেডো" দেখানোর মোহ থেকে আত্মঘাতী পথ গ্রহণে নিবৃত্ত 
হতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারীনবাবুরা কারো! কথায় 
কর্ণপাত করলেন না ।-. 

গিরিজাশক্করের মতে; “নরেন গোসাইয়ের অপরাধ স্বীকার 
আর বারীক্দ্রের অপরাধ স্বীকারের মধ্যে দেখা যায় যে, বারীন্দ্ 
মরণভীরু জাতিকে মরিতে শিখাইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে 
গিয়াছিলেন, আর নরেন গোাই সবস্ুদ্ধ দলটিকে ফাসি-কাণ্ঠে ঝুলাইয়া 
নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পার্থক্য আছে ।” 

( শ্রী অ. বা. স্ব.__ পৃঃ ৭৩৫-৩৬ ) 

পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে । নরেন গোাই একটি স্বার্থান্ধ “বিভীষণ' | 
তার উদ্দেশ ছিল সকলকে রসাতলে পাঠিয়ে নিজে স্থখের জীবনে 
ফিরে যাবে। কিন্তু বারীনবাবু স্বার্থপর নন, “বিভীষণ'ও নন। 
সবার সঙ্গে তিনি নিজেও ডুবতে রাজি__কারণ, তার ধারণা হল বে, 
তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের কীতি-কাহিনী তাই দেশকে 
জানাতে হবে জাতির ক্রেব্য দূর করার সংকল্পে। এ সংকল্প অটুট । এ- 
কথা জানাতে গিয়ে আসুক ফাসি, আস্থক দ্বীপান্তরের দণ্ড । দলেবলে 
অগ্নিদগ্ধ হয়ে ষে বিভা তারা প্রজ্জলিত করবেন, তাতে ভবিষ্যৎ-জাতির 
মুখ আলোকিত হবে, পথের অন্ধকার দূর হাবে। এহেন আত্মপ্রচারের 
মোহে আচ্ছন্ন বারীন ঘোষ তাই তার নেত' শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ 
অমান্য করলেন, সতীর্ঘ হেমচক্দ্রের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন ।-". 
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কিন্তু বারীনবাবুদের আত্মনির্ধাতন বিন্দুমাত্র ফলপ্রন্থ হল কি? 
দেশের জনসাধারণ এবং সংগ্রামী-ভারত তাদের কথ' মনে রেখেছে 
কি? মনে রাখেনি। তারা মনে রেখেছ কানাই, সতোন, ক্ষুদিরাম, 
প্রফুল্ল চাকি, বীরেন দত্তগুপ্ত, চারু বনুকে। তারা মনে রেখেছে 
কারাকক্ষ থেকে দেশবন্ধু ছিনিয়ে এনেছিলেন যে-অরবিন্দ, তাঁকে । 

বিপ্লবীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেন বারীনবাবু। গুপ্ত-সমিতির কথ! 
কোন অজুহাতেই শক্রর কাছে প্রকাশিত হবে না__এই যে টেকনিক, 
তা মানলেন না বারীনবাবু। অহিংসার যা! টেকনিক, সশস্ত্র-বিগ্লবের 
তা নয়। অরবিন্দ ও হেমচন্দ্র বিপ্লবের টেকনিক মেনে সকল 
অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কারণ, তারা এবিপ্লবী ৷ বারীনবাবুর! 
অপরাধ স্বীকার করে এবং নেতার নির্দেশে সে-স্বীকৃতি জজের 
কাছে প্রত্যাহার (7605০) না করে তাই বিপ্লব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত 
হলেন। আত্মগ্রসারী ব্যক্তিত্বের এই অহংসৌধে বসে বারীক্কুমার 
যে ভূল করলেন তা মারাত্বক । সে ভূল বিপ্লবীর বিধানে অমার্জনীয় 
অপরাধ । কিন্ত তবু বাংলার বিপ্লবীকুল চিরদিন বারীনবাবুকে ক্ষমা 
করে এসেছেন, শ্রদ্ধাও করেছেন । কারণ, তারা ভুলতে পারেন না৷ 
যে, বারীন্দ্রকুমার বীর, বারীন্দ্রকুমার বিপ্লব-কর্মের “পাইওনিয়ার? ; 
তিনি যত অন্যায়ই করে থাকুন, সে অন্যায়ের দণ্ড তিনি মাথায় তুলে 
নিতেও ভয় পাননি । আন্দামানের দীর্ঘ কারামন্ত্রণায় তীর ক্রটি- 
বিছ্ুতি ধুয়ে-মুছে গেছে বিপ্লবীর কাছে। তার “অতীত' বিপ্লবীর 
বরণীয়, ভার “র্তমান' বিপ্রবীর বর্জনীয় । বিপ্লবীরা। যুক্তিবাদী ও 
গুণগ্রাহী। তারা জোলে। ছুধ থেকে জল বাদ দিয়ে শুধু ছুধটুকু গ্রহণ 
করার শিক্ষা পেয়েছিলেন |" 


নরেন গোসাই নিধন-পর্ব 


নরেন গোীইকে নিধন করার ষড়যন্ত্রে আলিপুর মামলার বন্দীর। 
সঙ্গোপনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। নেতা বারীন ঘোষ তার কিছুই 
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জানেন না। তার আচরণে তরুণ বন্ধুরা অসন্তষ্ট । তাকে তারা আর 
বিশ্বাস করতে নারাজ । 

এদিকে বারীনবাবুর মাথায়ও একটি মতলব এসে গেছে! জেল 
ভেঙে পালাবার মতলব। কোর্টে যাতায়াতের পথে কতিপয় বন্ধুর 
সঙ্গে জেল-ওয়ার্ডার ও জেল-কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ 
করে টাকার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে থেকে অস্ত্র আনাবার চেষ্টা 
শুরু করলেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি পিস্তভলও জেলে আনা হল। 
সেই পিস্তল থেকেই ছু'টো৷ সত্যেন-কানাইয়ের হাতে গেল |... 

নরেন রাজসাক্ষী হচ্ছে । পুলিশ তাকে কি বলতে হবে, তা 
শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছে । সহবন্দীদের সন্দেহ বদ্ধমূল হতেই নরেনকে 
পৃথক করে রাখা হল পগারা-ডিশ্রতে । 

হাতে পিস্তল থাকলেই চলে না, যাকে নিধন করা৷ স্থির হয়েছে 
তাকে তে হাতের কাছে পেতে হবে ! কিন্তু সে তো৷ জেলের ভিতরে 
আর এক জেলে-_চতুদিকে দেয়াল-ঘেরা, সান্ত্রীবেষ্টিত এ গোরা- 
ডিগ্রিতে। সত্যেন বসু ও কানাই দত্তের তাতে ভ্রক্ষেপ নেই। 
তাদের মাথায় বুদ্ধি অফুরন্ত । 


অসুস্থতার ভান করে রোগাটে সত্যেন জেল-হাসপাতালে ২৭শে 
জুলাই (১৯০৮) ভতি হলেন। কানাইও ৩০শে আগস্ট কলিক্‌- 
পেনে কাতর হবার অভিনয় করে এ হাসপাতালেই আশ্রয় নিলেন । 

ষড়যন্ত্র পেকে উঠেছে । নরেনকে গোপনে খবর দিয়েছেন সত্যেন 
বস্থ যে, তিনিও পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার সংকল্প করেছেন 
এবং কিভাবে কি বলতে হবে, তা নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে 
চান।'"নরেনের আনন্দ আর ধরে নী!__পুলিশের তো! পৌঁয়া- 

জেল-স্থুপারকে সব কথ। জানিয়ে নরেন অনুমতি পেল সত্যেনের 
সঙ্গে দেখ করার। ২৯শে আগস্ট নরেনের প্রথম কথাবার্তা হল 
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সত্যেনের সাথে । স্থির হল্‌ যে, ৩০শে আগস্ট সকালবেল। আবার 
তার্দের সাক্ষাৎ হবে ।""*এদিকে কানাই দত্তও হাসপাতালে এসে 
গেলেন | 


১৯০৮ সালের ১লা সেপ্েম্বর। নরেন গোসীাই এসেছে 
হাসপাতালের ডিস্পেন্সারিতে ৷ কারণ, সত্যেন একটি কয়েদীর মারফং 
গোপনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ! তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে 
ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার হিগিন্স। ডিস্পেন্সারিতে বসে নরেন খবর 
পাঠাল সত্যেনকে। কিন্তু সত্যেন একা! এলেন না । সঙ্গে এসেছেন 
কানাইও। কথা শুরু হবার মুহুতেই গর্জে উঠল পিস্তল । নরেন 
গোসাইয়ের হাত গুলিবিদ্ধ হতেই ছুটে পালাল সে হিগিন্দ-এর 
আশ্রয়ে । হিগিন্স নরেনকে আগলে দ্রাড়াতেই বিপ্লবীর গুলি ছুটে 
এল। হিগিন্স-এর বুড়ো আঙ্ল উড়ে গেল। তারপর প্রাণ নিয়ে 
দৌড়-ঝাপ, প্রাণ বীচাতে ধস্তাধস্তি। নরেন সহসা এক দৌড়ে 
হাসপাতালের বাইরে চলে এসে গোরা-ডিগ্রির দ্কে এগুতে লাগল। 
হিগিন্নপ তাঁর পেছনে । কানাই এবং সত্যেনও তাদের ছু'জনের 
পেছনে দৌডচ্ছেন। কানাইদের পিস্তল থেকে গুলি বধিত হচ্ছে৷ 
যেন শিকারের পেছনে উন্মন্ত ব্যান্রের ছুটে-চলা ৷ হঠাৎ লিণ্টন্‌ নামে 
একটি কয়েদী পাশ থেকে সত্যেনের কাছাকাছি এসে অতকিতে তাকে 
মাটিতে ফেলে দিল। কানাই তখন মরীয়া । নরেন আহত-জন্তর মত 
প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে । অথচ, কানাইয়ের পিস্তলে রয়েছে মাত্র 
একটি গুলি। এ কয়েদী লিন্টনই এসে কানাইকে জাপটে ধরেছে। 
কানাই পিস্তলের নল দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত কর! সত্বেও তার 
কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেন না । কিন্তু অমান্থষিক শক্তিতে 
হাতখান। ছাড়িয়ে নিয়ে নরেন গোর্সাইকে তিনি খুব নিকট নিশানার 
মধ্যে শেষ বুলেটে বিদ্ধ করলেন। নরেন টাল খেতে খেতে পাশের 
ড্রেনে পড়ে গেল। আর উঠল না।.."ভয়াল মৃত্যুদূতের হস্তে 
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“বিভীষণ' নিহত ইহল। জেলেব অভ্যন্তরে বন্দী-বিপ্লবীর কবলে 
'রাজসাক্ষী”র অমন নিধন-ইতিহাঁস এই সর্বপ্রথম লিখিত হতে দেখে 
ভারতবাসীর বুকে সাহস এল, ব্রিটিশের বুকে কীপন দেখা দিল। 
দেশ-বিদেশের দৃষ্টি বিস্ময়ে নিবদ্ধ হল কলকাতার আলিপুর সেন্ট ল 
জেলের পানে 15 


এরপর যথারীতি বিচারের পালা । নিয় আদালতগুলো পোরিয়ে 
হাইকোর্টে গেল মামলা । ১৯০৮ সালের ১১শে অক্টোবর হাইকোর্টের 
রায় বেরুল। কানাই দত্ত ও সত্যেন বন্ুর ফীসির হুকুম বহাল 
রয়েছে 1... 


কানাইকে সাতদিন সময় দেওয়। হল আপিলের জন্যে । সেকথ! 
শুনে কানাই বললেন 2 4৮11)276 519]1 06100 20691” অর্থাৎ 
আপিল হবে না।-""ডাঃ যাছুগোপাল লিখেছেন যে, তার বন্ধু আশু 
দাস আচার্ধ 'প্রফুল্পচন্দ্ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেছিলেন £ 
“কানাই শিখিয়ে গেল হে 1.-:915811 আর ৬৮111-এর ব্যবহার করতে 
কেউ আর ভূল করবে নাঁ।”*-* ( “বিঃ জীঃ সমু, পৃঃ ৩২৯) 


সত্যেন বনু ছিলেন ত্রাহ্মসমাজের লোক । কাজেই, মৃত্যুর পূর্বে 
সমাজের আগচার্ষরূপে শিবনাথ শাস্ত্রীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল 
জেলে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করার। সতোন তার আশীরবাদ লাভের 
ইচ্ছ! প্রকাশ করেছিলেন | 

শিবনাথ শাস্ত্রী সত্যেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলে অনেকে 
প্রন্ম করেছিলেন যে, সত্যেনের মত কানাইকেও তিনি আশীর্বাদ করে 
এলেন না কেন? 


এক 


উত্তরে শান্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন হ “সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ ! বু 
তপস্তা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীবাদ করার যোগ্যত। লাভ 
করতে পারে 1” (“বিঃ জীঃ স্থু১)পৃঃ ৩২৯) 


এসব উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, তৎকালে শুধু তরুণ-হৃদয় নয়, 
সকল স্তরের বালক-বৃদ্ধ-প্রবীণ নরনারী ও গুণী-জ্ঞানীর হৃদয়ই এ-ছু"টি 
বীর জয় করে নিয়েছিলেন। মুর্খ ইংরেজ ক্রোধে কম্পমান। যে 
বীর ফাসির রজ্জু সহাস্তে কণ্ঠে ধারণ করবেন ছু"দিন পরেই, তার ণবি-এ, 
ডিগ্রি নাকি কেড়ে নেওয়া হল !.*কানাই দত্তের ডিগ্রি কেড়ে 
নেওয়াতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের মান বাঁড়েনি, যেমন মান বাড়েনি ইংলিশ 
বার্-এর শ্যামজি কৃষ্ণবর্মী ও বিনায়ক সাভারকরের ব্যারিস্টারির সনদ 
ছিনিয়ে নেবার নীচতায় ।-.- 

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে । আমরা শুনেছি যে, মৃত্যুর পরও 
মান্ুবকে নাকি খেতাব বা সম্মানসূচক মেডেল ইত্যাদি ঘট] করে 
দেবার রেওয়াজ আছে । তার নাম নাকি পস্থমাস এওয়ার্-গোছের 
একট। কিছু"! খুব ভাল রেওয়াজ । এতে যাকে মৃত্যুর পরও 
সন্মানিত করা হল, তার কিছু আসে-যায় না। এতে সম্মানিত 
হন দাতার দল। ডিগ্রি কেড়ে নেবার কথা সত্য হলে আমাদের 
কলকাত! বিশ্ববিদ্ভালয় কি শহিদ কানাই দত্তের উক্ত ডিগ্রি জাতির 
হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পিতামহদের পাপের প্রায়শ্চিন্ত করতে পারেন না? 
বিশ্বাবিষ্ঠালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কথাটা ভাবতে পারেন. 


বারীনবাবুর আপশোধ 


বিপ্লবের গুরু অরবিন্দ । কিন্তু বিপ্লব-কাণ্ডের তৎকালীন নেতা 
ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বিপ্লবীরা তাকে চিরকাল এই স্থাত্রে 
প্রবর্তক ব। 'পাইওনিয়ার-এর মর্যাদা দিয়ে এসেছেন । এ হেন 


সি 


বারীন্দ্রকূমার ঘোষ ঘটনা ঘটে যাবার পূর্ব-মূহূর্ত পর্যন্ত জানলেন না 
সত্যেনের যড়যন্ত্র কানাইয়ের চলাফের1, অথবা, নরেন গোসাইয়ের 
হত্যা সম্পর্কে পূর্বাপর কোন কিছু । ঘটনা সমাপিত হবার পর আর 
পাঁচজনের মত তিনিও জানলেন যতটুকু তারা জানে । 

বারীনবাবু নিজেই লিখেছেন £ “...আমি জানতাম না যে, 
ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া 
নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আটিয়াছে।...কীচ। 
লীডারের যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদ্রপই ছিল; 
বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও অটোক্র্যাট গোছের । সবাইকে লইয়! 
কাজ করিতাঁম বটে, কিন্তু আপন গৌয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া 
ছেলেদের কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের 
ভাব যে দেখা দিয়াছে, তাহ। বুঝিয়াছিলাম । ভাবিয়। উঠিতে পারি 
নাই যে, আমাকে বাদ দিয়া, অন্তত আমাকে না! জানাইয়া তাহার! 
একটা কিছু করিবে |” (আঃ কা, পৃহ ৮৫৮৭) 

বারীনবাবুর নেতৃত্ব পুলিশের কাছে দেওয়। তার ন্বীকারোক্তি'র 
সঙ্গে সঙ্গেই জীর্ণ হয়ে আসছিল । অবিসম্বীদী এই বিপ্লব-নেতা 
বিপ্লবীদের হৃদয়-সিংহাসন থেকে কোন্‌ মুহুর্তে বিবিত হয়েছেন, তা 
তিনি টের পাননি । জেল ভেঙে পালাবার প্রস্তাব দ্রিয়েও বারীনবাবু 
তরুণদলের মন পেলেন ন। কারণ, দল ভাঙবার মন ধার হয়েছে, 
জেল ভাঙবার শক্তি তার থাকতে পারে না। যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধ। ও 
নেতৃত্বের স্বীকৃতি তিনি সকলের কাছে তাদের সহজাত বোধ থেকেই 
পেয়েছিলেন, তার সুদৃঢ় ভিৎ আমূল নড়ে গেছে । এখন তার মেরামত 
কোনমতেই চলে না। বিপ্লবের পথে বিপ্লবীর কাছে জোড়াতালির 
কারবার নেই । ব্যক্তি যত বৃহৎ, যত মহানই হোঁন-_-তিনি আদর্শ ও 
কর্মপথ থেকে বড় নন। সংস্থা থেকে বরণীয় হতে চাইলেই তাকে 
আপন দত্তের চাপেই গু'ড়ো হয়ে যেতে হয়। ইতিহাস-বিধাতার এই 
নির্দেশ ব্বয়ং নেপোলিয়নকেও মানতে হয়েছিল। বাউলাদেশে 


৭৫ 


বারীনবাবু ছাঁড়৷ আরে। ছু'একজন প্রথমশ্রেণীর নেতাঁকেও তা৷ মানতে 
বাধ্য কর। হয়নি কি ?.. 


গোসাই-হত্য। বড়যন্ত্রে 
সত্যেনের অবদান 


সত্যেন বস্তুর স্থির-বুদ্ধি ও যড়যন্ত্ররচনার কৌশল অতুলনীয় । 
তার বুদ্ধির প্রথরতায়ই ম্যাজিস্টেটের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া সত্বেও নরেন 
গোসাই-এর ে-সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যায় এবং অরবিন্দ বেকসুর খালাস 
পান। অধিকন্ত, নেতা বারীন ঘোষকে ন৷ জানিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে 
সফল কর্মব্যবস্থ। করা এবং সবৌপরি নরেন গোসাই-এর বিশ্বাসভাজন 
হয়ে তাকে হাসপাতালে ঘটনাস্থলে টেনে আনা- এসবই সত্যেনের 
কৃতিত্ব । সত্যেনের অবদান তাই অপুর । 
হেমচন্দ্র কান্ুনগো লিখেছেন £ “ম্যাজিস্টেটসাহেবের (মিঃ বালি) 
কোর্টে কিন্ত অতিরিক্ত দেরি হচ্ছে বলে নরেনকে এজাহারের পর 
জেরা করতে হাকিম দেননি । তাতে আমাদের পক্ষের উকিল অনেক 
সাধ্য-দাধনায় এই মর্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়োছিলেন 
যে,_যেহেত সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না; সেই হেতু তার 
উক্তি তাবং প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাঁবং মে আবার যথারীতি 
সেসান আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরিটি না নিলে 
গোসাইকে মারা বৃথা হত, আর অরবিন্দবাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব 
হত। তখন বালিসাহেবের কোর্টে কোন উকিলই এর আবশ্যকত। ব৷ 
ংপর্য বুঝতে পারেননি । এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত এবং তারই 
চেষ্টায় হয়েছিল |৮ (“বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'_পৃঃ ৩২৭) 
সত্যেন বনু আইনজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু আইন বুঝতেন তিনি 
উকিলের চেয়েও বেশি । কারণ, তার ছিল সাধারণ-বুদ্ধি ( যাকে বলে 
4001000019 58156 ) অতি প্রখর । সাধারণ-বুদ্ধি “সাধারণে'র 
কমই থাকে-_-%001210019 561)56 15 0১6 191650 527556) | সত্যেন, 
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সেই 4৪:55 5€$০-এর অধিকারী ছিলেন বলেই অরবিন্দকে 
বাঁচাতে পারলেন, আইনজ্ঞ সি. আর. দাশের সহায়ক হলেন ।**- 
জজের (মিঃ বীচ,ক্রফট ) আদালতে বিচার শুরু হবার পূর্বেই নরেন 
গোসাই নিহত হওয়ায় "রাঁজসাক্ষী”র সাক্ষ্য ম্যাজিস্টেটের কোর্টে জের! 
হয়নি বলে নাকচ হয়ে গেল। নাকচ হত না, যদ্দ সত্যেনের বুদ্ধি 
মত আদালতের উকিল উল্লিখিত দরখাস্তটি পূরবাহে মঞ্ুর করিয়ে না 
নিতেন 1... 


কানাইলালের ফাসি 


১৯০৮ সাল। ১০ই নভেম্বর । আলিপুর সেণ্টণল জেল। তখন 
ভোর সাতটা । 

বাঙলার কারাগারে বিপ্লবীর এই প্রথম ফাঁসি। ক্ষুদিরাম বসুকে 
ফাসি দেওয়। হয়েছে বিহারের মজঃফরপুর জেলে কিছুকাল পুবে |": 

কানাইলাল প্রশান্তচিন্তে মৃত্যু-মঞ্চে আরোহণ করলেন। সানন্দে 
কে পরলেন মৃত্যু-রঙ্জু । ভারতবর্ষের তরুণদের শোনালেন মৃত্যুভয়- 
মুক্তির মোহন বারতা | 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ “কানাইলালের ফাসি 
হইয়। গেল। ফীসির সময় তাহার নিভীক, প্রশান্ত ও হাস্তময় মুখী 
দেখিয়া জেলের কর্তপক্ষ বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়। গেলেন । 
তাহার গলায় ফাঁসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় নাই, এজন্য প্রহরীকে 
ডাকিয়া ঠিক করিয়ে দিতে বলিলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী 
চুপি চুপি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল-_“তোঁমাদের হাতে এরকম ছেলে 
আর কতগুলি আছে ?,*..যে উন্মন্ত জনসম্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে 
কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই 
প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়ীও মরে নাই।” 

€(“নিঃ আঃ কঃ১- পৃঃ ৬৪) 


৯৭ 
সশস্্ বিপ্রব_-৭ 


উপেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন ঃ প্জীবনে অনেক সাধু-সন্্যাসী 
দেখিয়াছি, কাঁনাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একট। 
দেখি নাই। সে-মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের 
লেশমাত্র নাই-_ প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে 
আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে । - প্রহরীর কাছে শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ 
শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউগ বাড়িয়া গিয়াছে । দঘ্ুরিয়া 
ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের 
এমন পথও আছে যাহ! পাঁতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়। যাঁন নাই ।” 
(এন: আঃ কঃ, পৃঃ ৯৭) 
তরুণ-বাঙল! তথা ভারতবর্ষের মাথার মণি শহিদ কানাই-এর শব 
জেল-গেটের বাইরে তীর আত্মীয়দের হেপাজতে দেওয়া হল । কাঁনাই- 
সত্যেনের আত্মীয় তখন সার। বাঙলার মান্ুব। কানাই-সতোনকে কি 
তখন ঘর বা দলের গণ্ডিতে আটক করে রাখা যায়! শত-সহস্র লোক 
এসে শবাধার কীধে তুলে নিল। সহত্র সহজ লোক কালীঘাট 
শ্বশীনে জমা হল। শোঁক-বিহ্বল চিত্তে সবাই চেয়ে দেখল, জাতির 
দুলাল লেলিহান অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন__ প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা কারো! নেই। স্তুগীকৃত পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত এ বরতন্থ 
স্তপীকৃত চন্দনকাঠের সুগন্ধ অগ্নিজ্বালায় ভম্ম হলেও জন-মানসে তার 
বিদেহী আত্মা অক্ষয় সৌন্দর্যে ও আয়ান সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল । 
উপস্থিত নরনারীর সেদিন একটু চিতা-ভস্ম বা একটুকরো অস্থি 
সংগ্রহের কী সে আকুলতা। ! অশ্রুজলে সিক্ত সে-আকুলতাই পরবর্তী- 
কালে অগ্নি-আখরে লিখিত হয়ে শিহিদ-তর্পণে' বারে বারে পরিস্ফুট 
হতে দেখা যায়।-"" 


সত্যেক্দরনাথের ফাসি 
কানাই “আপিল' করতে দেননি । বলেছিলেন 2 “ন)2০ 21] 
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সত্যেনের আপিল হয়েছিল ছোটলাটের দরবারে । কাজেই 
তার ফাসির তারিখ পিছিয়ে গেল ।.". 

কারা-কক্ষে অপেক্ষমাণ সত্যেন। বন্ধু ও সতীর্থ কানাইলাল 
অগ্রজ' হয়ে গেলেন মৃত্যুর পথে । সত্যেনেৰ মঙ্তাযাত্রার ক্ষণও 
সমাগত । পরমের বাণী তিনি শুনেছেন। মৃত্যুহীনের স্পর্শ পেয়ে 
তিনি আনন্দিত ।"*- 

হেমচন্দ্র কান্থুনগোকে তার এক বন্ধু (শ্রী এস্‌. সি. রায়) 
লিখেছিলেন ঃ “ফীসির দিন অতি প্রত্যুষে আমরা আলিপুর জেলের 
ফটকে উপস্থিত হইলাম ।-*-ফাসি দেওয়া সমাপ্ত হইলে একজন 
চর্স-বর্ম-পরিহিত শ্বেত-পুলিশ নুপারিন্টেত্েন্ট আমার সমীপবর্তী হইয়া 
বলিলেন 2 ০০. 0৪1 50 100ড.1[006 0175 19 ০06]. 
385613067 0160 85০]5 [, তদ্দণ্ডেই একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট 
বলিতে লাগিল 2 ৬৬176) 2176 60 1015 0611 00 566 1011 
(0 0102 £৪110/5১ 16 85 106 2৮78106. ৬৬17০, 1 5810, 02 
12805, 1)6 21055916507 2 ৬৬০1] 217. 00106 16205, 2100 
5001120. [7০ 21:90 50680115 0 006 291105, [76 
10111962016 018৮215 2100 0016 16 01066100115. 4৯ 010856 
1301১” ( “শ্রী অঃ বাঃ স্বঃ১,-পূঃ ৭৪৮) 
[তুমি এখন যেতে পার। কাজ হয়ে গেছে। সত্যেন বারের মৃত্যু 
গ্রহণ করেছেন !,..ফীসির মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে আমি তার সেলে 
গিয়ে দেখলাম, তিনি জেগে আছেন। বললাম, তোয়ের হয়ে নিন। 
উত্তর দিলেন,_আমি তোয়ের হয়ে আছি; মুখে মধুর হাঁসি। দৃঢ- 
পদক্ষেপে মৃত্যু-মঞ্চের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। তিনি সে-মঞ্চে 
বীরের মত সানন্দে আরোহণ করলেন ।**"বীর বালক !১."] 


সত্যেন বস্থুরও ফীসি হয়ে গেল। তারিখ২১শে নভেম্বর, 
১৯০৮ সাল |" 


৭১০ 


সেই আলিপুর সেন্ট ণল জেল । সেই ফাসি-মঞ্চ। বাইরের অজভ্র 
জনতা! গেটে উপস্থিত। শহিদের শবাঁধার মাথায় তুলে নেবার আগ্রহে 
তারা অধীর।-..কিন্ত তা হল না। ইতিমধ্যে সরকার নিয়ম জারি 
করে ফেলেছেন যেকোন পক্রমিন্াল'-এর মৃতদেহই আর তার 
আত্মীয়-স্বজনদের হাতে জেলের বাইরে দেওয়া! হবে না। কারণ, 
তাতে অনর্থক হৈ-হুল্লোড় ও জনতার ভিড় হয়।-*- 

তাই সত্যেনের শব জেল-গেটে এল না। ব্যর্থ নমস্কারে ফিরে 
যেতে হল অপেক্ষমাণ নরনারীকে । সত্যেনের মরদেহ পুড়ে ছাই হয়ে 
গেল জেলের চিতায়। অলক্ষ্যে উচ্চারিত হলঃ “৬71.465৮০1 
5025 0 07056 01006 00জ্ "5৮, 'ব্রিটিশের অভ্রংলিহ অহংকার- 
সৌধকেও একদিন মাটির ধুলায় টেনে নামাবে এ সত্যেন-কানাই- 
ক্ষুদিরাম-প্রফুল্প চাকির অনুগামী তরুণ-ভারত ।*-*আবাঁর বলতে হয়, 
0 10016 22], 002 016 1060 01076 1: 


সরকারী-উকিল আশু বিশ্বাম-নিধন 


আশুতোষ বিশ্বীস ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটারু অর্থাৎ, 
সরকারের উকিল । তার খ্যাতি ইংরেজের দরবারে প্রচুর। কারণ, 
বদেশী-মামলা সাজাতে তার জুড়ি নেই। কি করে নির্ধোষকে দোষী 
সাবাস্ত করতে হয়, কি করে সরকারী-সাক্ষী তৈয়ের কর! যায়, কি 
করে মিঘা। মামলাকে সত্য করে বানিয়ে তরুণ-বাঙলার সাহসীদের 
শাস্তি দেওয়। চলে-_এসব চিন্তায় ও কম-সাধনে তিনি ছিলেন 
অগ্রণী। সরকারের এতবড় একটি খয়ের খাঁ সুহৃদ সে-যুগেও অধিক 
ছিল না।"*" 

নির্দেশ এল, আশু বিশ্বাসকে সরিয়ে দাও !-''কে এই করের 
অধিকারী হবেন? কে এর ভার নেবেন? এগিয়ে এলেন সুস্থ- 
সবলদেহী তরুণদের ঠেলেঠুলে একটি পঙ্গু ক্ষীণদেহী, বেঁটে, অথচ 
প্রাণরসে প্রোজ্জল কিশোর । নাম তাঁর চারুচন্দ্র বসু 


১০০ 


চারু বস্তুর ডান হাতখান! অশক্ত। হাতের পাতা ও আঁড়লগুলো 
জন্মীবধি নেই ।"-.তীর স্বরূপ কেউ জানে না। সবাই তাঁকে মনে 
করে, অতি সাধারণ একটি ছেলে তিনি। তারা৷ জানে না যে, 
অন্তরে আছে তার আগুন-ছোয়া তপস্তা | প্রেরণ! যুগিয়েছিলেন 
তীকে নাকি যতীন মুখাঁজি স্বয়ং।---তৎকালে চাঁরু বস্তু থাকতেন 
কেদার বস্তু লেনের ১।১নং গৃহে । বিপ্লবী গীষ্পতি রায়চৌধুরী 
(কাব্যতীর্থ) মহাশয়ের ছিল এ গৃহ। চাঁরু বনু কাজ করতেন 
১৩৬-বি নং রসাঁ রোডে অবস্থিত “হতৈবী প্রেসে । গীষ্পতিবাবু ও 
তীর অগ্রঙ্গ ছিলেন হিতৈষী প্রেসের স্বত্বাধিকারী ।* 


১৯০৯ সাঁলের ১০ই ফেব্রুয়ারি । চারু বস্ত্র বেরিয়েছিলেন তাল 
কতবা সম্পাদন করার ব্রত নিয়ে। পন্থু ডানহাঁতে শক্ত করে বৌধে 
নিয়েছেন একটি রিভল্বার। বাঁঁহাত দিয়ে টানবেন ট্রিগার শক্র- 
নিধন কাঁলে |: 

যথাসময়ে আলিপুর কোর্টের সম্মুখে চারু বসুর পন্থু হস্তের 
রিভল্বার বিপুল বিক্রমে গর্জে উঠল আহত আশু বিশ্বাস নাঁটিতে 
লুটিয়ে পড়লেন । মৃতু । তাকে তার স্রখের সংসার ও ইংরেজ গুভুদের 
আত্মীয়তা থেকে ছিনিয়ে নিল 1:77 


চারু বসুর ফাসি 


চারু বস্তু অবশ্য পার্খববর্তী পুলিশদের হাতে ইতিমধ্যে বন্দী 
হয়েছেন । তৎপরের ইতিহাস একই । অকথ্য অত্যাচার, মারপিট । 
কিপ্ত চারু বস্থ অনড়, অটল । 


দায়রা জের কাছে চারু বন্্ুকে সোপর্দ করা! হল। অতি .সহজ 
স্বরে বালক-বীর সেখানেও বললেন 2 “০ 985510025, 00121 
06 13815105 60-00000জ. 16 ছা23 211 01601091770 
0৪6 49170 38851091116 51506 05 106, 200. 7 51911 06 
1813560ূ. ] 101160 1010 25 17০ ৪3 ৪]. 1061005০016 
0০০00100.৮ ( ৮২০1] 0 7017001, চ.-260) 
[ সেসানের বিচার অবান্তর । কালই আমার ফাসি দেওয়া হোক! সবই 
ভবিতব্য-__আশুবাবু আমার বুলেটে মরবেন এবং আমি ফীসির দড়ি 
গলায় পরব । দেশের শত্রু বলেই তাকে আমি নিধন করেছি । 7 

যথারীতি বিচার-গ্রহসন অন্তে হাইকোটে থেকেও প্রাণদণ্ড বহাল 
হয়ে এল। বহু অনুরোধ সন্েও লাটের দরবারে আপিল করতে চাক 
বসু রাজি হলেন না । 

১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ। মহাদপীর গৌরবে আলিপুর সেন্টাল 
জেলে সেদিন ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন চারুচন্দ্র বস্থু। প্রশান্ত 
চিত্তে জীবন থেকে জীবনোবের্ব চলে গেলেন তিনি শহিদের অভ্রাস্ত 
বাণী অলক্ষ্যে ছড়িয়ে রেখে 12. 

ভাঁরতবাসী কঃণ নয়নে তাকিয়ে দেখল অরণ-রঙে রঞ্জিত সেই 
মহান “বিজয়া? 1: 


সাম্ন্থল আলম্‌-হত্য। 


ালিপুর বোম।-বডযন্থ মামলার তদ্ধিরের ভার ছিল সাম্স্থল 
আলমের উপর। সরকারী কৌন্ডুলি মিঃ ন্টনের তিনি ছিলেন 
দক্ষিণ হস্ত। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডে্ট মিঃ আলমকে ত্রিটিশ- 
সরকার চোখের মণি করে রেখেছিলেন । মামল। সাজানো, মিথ্যাকে 
সত্য বলে চালানো, মিথ)? সাক্ষী যোগাড় করে তাকে কাজে লাগানো, 
রাঁছ্বন্দীদের মধ্ো ধারা কচি ও কীচ। তাদের ছুবলতা খু'ঁছে-পোছে 
বের করে ত। মামলাব সুবিধার্থে গ্রয়োগ করা, গান্ডেপিটে 'াজসাক্ষী। 


১০২ 


রূপে কাউকে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি 
উৎকৃষ্ট ছিলেন। সামসুল আলম্‌ মানে, আলিপুর-মামলার একটি 
জীবন্ত নখিপত্র। তাঁর অভাব মানে, মামলার খুঁড়িয়ে চল|।"" 

তাই বিপ্লবীদের কাঁলো-তালিকায় আলম্‌ সহজে প্রবেশীধিকাঁর 
পেয়েছেন। আলিপুর মামলা শুরু হতেই ছু-ছু'বার তাকে তাক্‌ কর৷ 
হয়েছিল । কিন্তু বাগে পাওয়া যাঁয়নি ।*** 

এদিকে আশু বিশ্বাস নিহত হয়েছেন । 

আলম্‌ সাহেবের জীবনের মেয়াদও আর বাড়ান চলে না । 

য্যাকৃশানের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল 1.7 


সেদিন ২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল। সরকারী উকিলদের 
মামলার কাগজ-পঞ্জ সেদিনকার মত বুঝিয়ে দিয়ে সামসুল আলম্‌ 
হাইকোটের উপরতলণ থেকে সি'ড়ি বেয়ে নামছেন। তখন অপরাহ্থ 
সাড়ে পাঁচটা । তার সঙ্গে সশস্ত্র গার্ড রয়েছে । সামান্য তফাতে তিনি 
দেখলেন একটি যুবককে । মুহুর্তে সেই যুবক মৃত্যুদূতের রূপ ধারণ 
করে ভীষণ-দর্শন হয়ে উঠলেন । ড্রাম, করে ছুটে এল অব্যর্থ বুলেট্‌। 
লুটিয়ে পড়লেন ধরণীর ধুলায় ব্রিটিশের অন্ধুরক্ত সেবক, বলদপা 
সাম্স্থল আলম্‌ একান্ত কাঙালের মত। আর উঠলেন না ।--. 


এই ফ্যাক্শনের পাঁচ দিন পর, ২৯শে জানুয়ারি 'কর্মযোগিনঃ 
কাগজে অরবিন্দ লিখলেন 2 %8019650 0£ 1176 10281) 10010 
82065 01 ৮109121306. 7112৮ (002 1০৮01010101091195 ) [01:2161 
00110 019065 2100 ০10৮/060 10011017755--_-3851৮-1,0190010- 
0০2100009--0350955721701 1] 1911-1176956 212 12108119012 
162100155.৮ ( শ্রী অঃ বাঁঃ স্বঃ১ পৃঃ ৮১৬) 
[বু ছুঃসাহসী সশস্ত্রকাণ্ডের মধ্যেও অধিকতর ছুঃসাহসী এই 
য্যাকশীন। বিগ্রবীরা জনস্থল এবং জনবহুল প্রাসাঁদগুলৌকেই 


১০৩ 


যাক্শানের স্থানরূপে পছন্দ করেন। তাই তো দেখা যায় নাসিকের 
প্রেক্ষাগার, বিলেতের সভাস্থল, কলকাতার হাইকোট এদের 
পছন্দসই কর্মভূমি__জেলখানায় গোস্বামী-হত্যা-এ-সবই এঁদের 
কর্মকাণ্ডের লক্ষণীয় দ্রিক | ] 


বীরেন দত্তগুপ্ত 


সাম্স্ল আলমের মৃতু/দাতার নাম বারেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। বয়স 
উনিশ পেরোয়নি। বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায়। 

বিপ্রবীদলের কিশোর-সভা বীরেন্দ্রনাথ । অগ্নিজ্বালা বক্ষে ধারণ 
করে তার পথযাত্রা শুরু হয়েছে । শোন! যাঁয়, যতীন্দ্রনাথের 
আশীর্ধাদধন্য হয়েই তিনি সাম্সুল-হত্যায় অগ্রণী হয়েছিলেন । 

পরম সাহসে হত করলেন তিনি সাম্স্ুলকে । তারপর বেরিয়ে 
এলেন জনাকীর্ণ রান্তায়। দিনে-ছুপুরে ছুঃসাহসিক এই কম যত 
নৈপুনোই সমাপিত হোক, অত ভিড়ের মধ্যে ছুঃসাহসী কমীকেও ধরা 
পড়তেই হয় অধিক ক্ষেত্রে । ধর! পড়াটাই স্বাভাবিক, না পড়াটাই 
ব্যতিক্রম । 

বীরেন দভগুপ্তও ধরা পড়লেন। তারপর বিচার, নির্যাতন, ফাঁসির 
হুকৃম। যথারীতি সবই হল। 

বীরেন কোন উকিল-বারিস্টারের সাহাধ্য নেননি । বলেছিলেন £ 
“আমি ওকে হত্যা করেছি। ব্যস্ঠ আর কিছু বলীর নেই ।১*-৮ 


১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি । বাঙলার আগ্নিশিশু কীরেন 
দত্তগুপ্ত মৃত্যু-রজ্ছু কণ্ঠে পরে শহিদ হলেন । অরবিন্দ-যুগের শেষ অগ্নি- 
শিশু অমর জ্যোতি বিকিরণ করে বিলীন হলেন নভোলোকে ! তার 
পদাস্ক অনুসরণ করে ধারা এই দেশে আবার আঁবিভূতি হয়েছিলেন 
তাঁদের কীতি-কাহিনীও ক্রমশ আমর! বলে যাব । 


৯০ 


॥ সাত ॥ 
ভারতের আগুন বিলেতে ছড়াল 

শ্যামজি কৃষ্ণবন্ার লগ্নে স্থাপিত “ইপ্তিয়া হাউস? বা ভারত ভবন, 
ভারতীয় বিপ্লবীদের এক মস্ত আড্ড। এখানে বিনায়ক সাভারকর, 
বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বি. ভি. এস. আয়ার, হরদয়াল, মাদাম কাঁমা এবং 
আরো! নামী বিপ্লবপন্থীদের আনাগোন। ছিল । কুষ্ণবর্শীর “দ ইগ্ডিয়ান 
সোসিয়োলজিস্ট ; কাঁগজখান। ভাঁরতবধের স্বাধীনতা এবং বৈপ্লবিক- 
চেতনা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচারকার্য শুরু করে দিয়েছে । এই কেন্দ্রে 
কমীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ এতই জীগ্রত যে, যেকোন ভারতীয় 
ছাত্রেরই এখাঁনে এলে অল্প-বিস্তর মানসিক রূপান্তর ঘটে যায়। 

ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে তাই ইংরেজের ভাবনা । এ-সব ছাত্রদের 
প্রতি লক্ষ্য রাখা সেক্রেটারি-অব্‌-স্টেটের দায়িত্ব । সুতরাং বিলেতের 
“নেটিভ; ছাত্রদের দেখাশুন। করার জন্যে একটি “কমিটি” ছিল! সেই 
কমিটির সভ্যরূপে কার্জন উইলি নামক এক শ্বেতাঙ্গকে সেক্রেটারি- 
অব-স্টেট তীর প্রতিনিধির কর্তব্যে নিষুক্ত করলেন। কার্জন উহ্নলি 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং সেক্রেটারি-অব্‌- 
স্টেটের পলিটিক্যাল এ, ডি. সি.। তার বিশেব কর্তবা ছিল ভারতীয় 
ছাত্রদের রাজনীতিক মতবাদ, গোঁপন কাজ-ক্ ও চাল-চলনের প্রাতি 
দৃষ্টি রাখা-__সাদীসিধে ভাষায়, ভারতবধের ছাত্র ও তরুণদের পেছনে 
গোয়েন্দাগিরি করা ।*" 

এদিকে কিছুকাল পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে অগ্নাৎসব শুরু হয়েছে । 
১৮৯৭ সালের ২২শে জুন বিপ্লবীর বুলেটের আঘাতে শক্র-নিপাতের 
জয়ধ্বনি কর্ণ-গোচর হল প্রথম, মহারাষ্ট্রে । তারপর ১৯০৫ সালের 
বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌোলনের রুদ্রবার্তা ছড়িয়ে গেল সকল প্রদেশে । ১৯৮ 


৯০৫ 


সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে দারুণ শব্দে বিদীর্ণ হল বিপ্লবীর 
বোমা । ১৯০৮ সাঁলেরই ৩১শে আগস্ট আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে 
নিহত হল এক রাজসাক্ষী। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি দিনে 
দুপুরে পাবলিক্‌ প্রসিকিউটার বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন 
কলকাতার রাস্তায় । গত দশ বছরে আত্মদান করলেন অথবা ফাসির 
মঞ্চে জীবন দিয়ে গেলেন দীমোদর-বালকৃষ্ণ-বাস্থদেব চাপেকারর৷ 
তিনটি ভাই-বিনায়ক রাণাডে-প্রফুল্প চক্রবতি-প্রফুল্প চাঁকি-ক্ষুদিরাম- 
কানাইলাল-সত্যেন বস্তু, চারু বস্তু প্রমুখ তরুণ-বীরবৃন্দ। এই 
অগ্নযৎসবের বিভা বিদেশেও ছাড়িয়ে গেল। শিখা থেকে শিখা 
প্রজ্জলিত হল । 


লগ্নে প্রথম বহু 7 দিগরণ 
(কার্জন উইলি-নিধন ) 

লগ্ুনের “ইস্পিরিয়েল ইন্স্টিটিউট্‌'-এর জাহাঙ্গীর হল্‌-এ বনু 
গণ্যমান্য লোক সমাগত | ন্যাশন্যাল এালোসিয়েশান।-এর বাৎসরিক 
সভা । তারিখ ১৯০৯ সালের ১ল। জুলাই। কার্জন উইলিও এসেছেন 
সেই সভায়। 

গানের পাল। সবেমাত্র শেষ হয়েছে! এমন সময় হলঘর কাপিয়ে 
কয়েকটি গুলি ছুটে এল একটি তরুণের রিভল্বার থেকে । উইলির 
মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন ধিংড়া। পঞ্চম গুলি খেয়ে উইলি 
মাটিভে গড়িয়ে পড়লেন । একটি পার্সী ভদ্রলৌক ছুটে এলেন 
আহচুতর সাহাযো। ষগ্ভ গুলি তাকে বিদ্ধ করল। ভদ্রলোকের নাম 
লালকাকা | ছুণচার দিনের মধ্যেই হাসপাতালে তার মৃতা হয়। কিন্ত 
কার্জন উইলির মৃত্যু ঘটে অনতিবিলন্বে, খুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই । 
তার ডান চোখ উড়ে যায়__ব।ভংস মুখখানা দেখে তাকে চিনবার 
উপায় ছিল না । 

মদনলাল ধর পড়লেন । 


চু 
ডে 


ঘটে গেল অকন্মাৎ অভূতপূর্ব এবং অবিশ্বাস্য এক দুর্জয় ঘটন] । 
বিশ্ববাসী স্তন্তিত। ভাঁরতবাসী আত্মশক্তিতে হষ-বিহ্নল । ইংরেজের 
শঙ্কা। অসপীমিত |." 


ঘটনার চার দিন পর, €৫ইউ জুলাই লগ্নে একটি সভ। ডাক। 
হয়েছে । সভার উদ্দেশ্য, উইলি-হত্যায় শোক প্রকাশ করা এবং 
আততায়ার ছুষ্ষার্ষে তীত্র নিন্দা জানানে।। দেশী-বিদেশী, কৃষ্ণাঙগ- 
শ্বেতাঙ্গ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত 1". 

জমজমাট সভা'। খিংড়ার হিংশ্রকার্ষের নিন্দাস্চচক প্রস্তাব 
উত্থাপিত হল। বহু বক্তা আততায়ীর নিন্দীয় মুখর হয়ে প্রস্তাব 
সমর্থন করলেন। এমন সময় একটি বেঁটে-গড়নের যুবক উঠে 
দাড়ালেন। বজনিথোষে তিনি বললেন £ “আমি বিনায়ক সাভারকর । 
আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।” সাঁভারকব তার বক্তব্য 
শেষ না করতেই পামার নামে একটি য়াংলো-ইপ্ডিয়ীন যুবক ছুটে 
এসে সাভারকরের মাথায় এমন আঘাত করল যে, তার মাথা ফেটে 
গেল ।--. 

থিরুমল আচারিয়াও তরণ বিপ্লবী ৷ দাড়িয়ে ছিলেন সাভারকরের 
পাশে। তিনি সইাবেন কেন এই অনাচার ? নিশ্চপে দেখবেন কি 
করে সতীথের রক্তাক্ত মৃতি? ক্ষিপ্রতস্তে পামারকে তিনি ঘুষি মেরে 
ধরাশায়ী করে দিলেন ।-..বি. ভি. এস্‌. আয়ার তো গোপন রিভল্বার 
টেনে বের করে পামারকে গুলি করেছিলেন প্রায়! বাধা দিলেন 
সাভারকর। তিনি অচঞ্চল। গ্রশান্তচিন্তে বন্ধুদের সংযত করলেন 
বীর বিপ্লবী-নেতা। 1--. 

পামারদের কার্যকলাপে সভার আবহ পক্কিল হয়ে উঠল। 
স্রেন্দ্রনাথ ব্যানাজি ছিলেন সেই সভায় উপস্থিত। ভীরুর মৃত 
সাঁভারকরকে আক্রমণ করার জন্গে প্রতিবাদে তিশি সভাগৃহ ত্যাগ 
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করলেন। এমন কি, রাজভক্ত আগা খাঁ পর্যন্ত, লাঠি-উচিয়ে 
সাভারকরের দিকে ছুটে আসতে-থাকা! অপর রাজভক্ত মিঃ মুন্চেরস! 
ভবনাগ্রির সঙ্গে একমত হতে পাঁরলেন না তার সাগ্রহ প্রস্তাবে 
ভবনাগ্রির প্রস্তাব ছিল যে, সাভারকরকে এখনি গ্রেপ্তার করা হোক! 
কিন্ত সাভারকরের কোন দোষ ছিল ন! বলেই লগুনের শ্বেত-পুলিশ 
তাকে ছেড়ে দিল ।-.. 

সভ। ওখানেই সমাপ্ত। কোনবিধ প্রস্তাবই আর গৃহীত হতে 
পারল না । 

সেই রাত্রেই “টাইম্‌স” পত্রিকায় সাভারকর একটি পত্র পাঠালেন । 
পরদিন পত্র-পাঠে জানা গেল সাভারকরের মত ও মন্তবা। তিনি 
লিখেছেন £ পধিংডার মামলা এখনো কোর্টে বিচারাধীন | সভায় 
বসে কারোই কোর্টের ক্ষমতা বে-দখল করে ধিংড়ার বিরুদ্ধে রায় 
দেবার অধিকার নেই । আর, যদি কোন রাঁর দিতে হয়, তবে খিংড়ার 
কথাও তে। প্রথম শুনে নিতে হাবে !” 

বীরেন চট্টোপাধ্যায় আজন্ম-বিপ্রবী। দেশনেত্রী সরোজিনী 
নাইডুর ভাই। 'টাইম্স” পত্রিকায় তিনি লিখলেন £.--“ইংরেজ যদি 
এখনো মন করে যে, মানব-কল্যাণের জন্কে ভারতবর্ষে তাকে থাকতে 
হচ্ছে, তবে এ সুখ-কল্পনা ভার জচিরেই চুরমার হয়ে যাঁবে। আগামী 
দিনের হত্যালীল। দীর্ঘতম হতে বাধা । সেই রক্তপাতের জন্যে দাঁয়ী 
হবে তারাই, যারা ভারতের স্বাধীনতা অস্বীকার করে আত্মন্বার্থ 
তাকে পদানত রেখেছে |” 

শ্যামজি কৃষ্চবর্মীও ছেড়ে কথ কইলেন না । তিনি লিখলেন £ 
“আমার এই নিধন-কার্ষের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। তবু সরল 
চিন্তে স্বীকার করব যে, এই কাঁজ আমার সমর্থনযোগ্য । আমি এই 
নিধন-লীলার খিনি কর্তা, তাকে ভারতীয়-স্বাধীনতার বেদ্ীতলে 
উৎসর্গীকুতপ্রাণ “শহিদ” রূপে বরণ করি । আমি জানি, আমার এই 
উক্তি অনেকের মনে আঘাত দেবে। কিন্তু এও জানি যে, ইংরেজদের 
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মধ্যেও এমন সুস্থ-সবল চিত্তের মানুষ আছেন, যারা আমার সঙ্গে 
একমত । তারাও বলবেন, রাজনৈতিক কারণে নিধন, সাধারণ 
হত্যার সামিল নয় ।৮-** 


মদনলাল ধিংড়ার ক1সি 


মদনলালকে ১০ই জুলাই ম্যাজিস্টেটের কোর্টে আনা হল। 
ম্যাজিস্টেটের প্রশ্নের উত্তরে ধিংড়া শুধু বললেনঃ “একটি কথাই 
বলব,_আমি ইচ্ছ! করে 'লালকাকা"কে হত্যা করিনি । তিনি ছুটে 
এসে আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিলেন। আমি তাই আত্মরক্ষার 
জন্যে তাকে গুলি করেছি ।” 

মামল। ক্রমে জঙ্গের কোর্টে এল । ধিংড়া কোন উকিল দিলেন 
না। যা বলার তা নিজেই বললেন। জজের প্রশ্নের জবাবে 
তিনি বললেন £ “তুমি ইচ্ছাস্থখে বিচার কর, আমার আপত্তি নেই। 
তোমর! শ্বেতীঙ্গদল এখন ক্ষমতায় বসে আছ, তোমরা আমাকে পিয়ে 
যা খুশি তা-ই করতে পার। কিন্তু মনে রেখো, দিন আমার্টেরও 
আসবে ।”-** 


বিনায়ক সাভারকর এবং বি. ভি. এন্‌ আয়ার ব্রিকস টন্-কারাগারে 
বন্দী ধিংড়াকে দর্শন করতে গেলেন । তার। দেখলেন,__এ তো তাদের 
পরিচিত দৃপ্ত-চঞ্চল কাশোর মদনলাল নন! এ যে আত্মনিবেদিত 
বীর্ষবান এক তরুণ তাপস,__নয়নে তার গীতার ভগবানকে যে-দৃষ্টিতে 
দেখে অজুনি কমমনিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সুগভীর দৃষ্টি !--"এই তরুণই 
মদনলাল ধিংড়া । ম্যাজিস্টেট-কোটে এই তরুণেরই কন্ঠোচ্চারিত 
উক্তি আজে। রক্তে জালিয়ে দেয় আগুনের হস্কা $--"জামানদের যেমন 
ব্রিটেন দখল করার আঁধকার নেই, ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবধ 
দখলের এক্তিয়ার নেই । অতএব যে-ইংরেজ আমার পবিভ্র জন্মভূমি 
ভারতবর্ষকে অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের 
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কাছে স্যায়ের নির্দেশ । ইংরেজের কপটতা; অশোভন মিথ্যাচার ও 
বিদ্ধপ-বর্ধী আচরণ দেখে আমি স্ত্তিত।” 

ধিংড়া ইংরেজ-জাতিকে আরো শুনিয়েছিলেন £ “আঁঁমি বিশ্বাস 
করি, বিদেশী ব্যায়নেটের গুঁতোয় যে-জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে” 
সে নিয়ত বিবদমান পরিপার্থ্ে অবস্থিত ; যুদ্ধ-ডস্কা সেখানে অবিরত 
বেজে যাচ্ছে। কিন্তু অন্ত্রহীন জাতির পক্ষে সন্মুখ-যুদ্ধের কথা 
অবান্তর, আমি তাই অতকিতে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের লাইসেন্স 
আমাকে দেওয়া হয়নি, আমি তাই গোপন পিস্তল শক্রর বুকে তাক্‌ 
করেছি ।” 

মদনলাল বলেছেন £ “আমি “হিন্দ হয়ে মনে করি”আমার 
দেশজননীর অসম্মান, বিধাতারই অসম্মীন। দেশের কাজ, ভগবান 
রামচন্দ্রেরই কাজ। দেশের সেবা, প্রভূ শ্রীকৃষ্দেরই সেব।। আমি 
বিচ্ভাহীন, বিস্তহীন, বৃদ্ধিহীন,__জননীর পুজাবেদীতলে অর্থ্য দেবার 
মত আমার বুকের রক্তটুকুই শুধু আাছে। সেই রক্ত আমি নিব্দেন 
করলাম |? 

দেশভননীর পু্জায় আত্মনিবেদিত ভয়-ডরহীন এই যুবক আরো! 
বলেছেন * “ভারতবর্ষে একটি মাত্র শিক্ষারই প্রয়োজন”__সে হচ্ছে 
মৃত্াবরণের শিক্ষা । সেই শিক্ষাদানের রয়েছে একটি মাত্র পথ-_ 
সে হচ্ছে আত্মবলিদানের পথ । তাই আমি মৃত্যুকে বরণ করছি । 
আমার আত্মনিবেদন জয়যুক্ত হোক্‌ !” 

আবার এই স্বেচ্ছামৃত্যুর দ্বারেও তিনি তার একখানি জলন্ত কামনা 
রেখে গেলেন । কারণ তার প্রতি রক্তবিন্দুূতে দেশমাতৃকার বন্দন। 
ব্যতীত আর কোন ধ্বনি সঞ্চারিত হত না। শৃঙ্খল-বিভুষিত1 পরাধীন 
নাকে ফেলে যেতেও তীর বেদনা । তাই ছুঃখিনী দেখজননীর 
চোখের জলটুক মুছিয়ে ফাসি-কাচ্চে ঝুলবার পুবমু হর্তে কীর সন্তান 
এক প্রত্যয়-ঘধ্র প্রার্থন! জানালেন 2 “বিধাতার কাছে আমার 
কামনা, আমি যেন বারে বারে অ।নারই গর্ভধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ 
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করে বারে বারে দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, যতকাল 
না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিতা হন 1৮." 

ধিংড়ার জীবনদীপ নিবাপিত। একখানা জ্বলন্ত-তরবারি মাতৃ- 
পূজার উপকরণরূপে নিবেদিত হল। ১৯০৯ সালের ১৭ই আগস্ট 
লগুনের পেন্টনভেলি জেলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন সুদূর 
পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া ।**-তিনি যাবার পূর্বে বলে 
গেলেন,_ তার যা কিছু সম্বল ও অর্থকড়ি লগ্ডুনে আছে, তা যেন 
জাতীয় ভাঁগারে জম করে দেওয়। হয় । 

অর্থকড়ি কী-ই বা! বিদেশে পাঠরত একটি “ইঞ্জিনীয়ারিং-এর 
ছাত্র। বাপ অবশ্য ব্যারিস্টার। বড় ভাই দেশে অবস্থান করেন। 
ইংরেজের খযের খা-পরিবার ! ভয়ে তীরা ঘটন। ঘটবার সাথে সাথেই 
মদনলালকে ত্যাজ্য' করেছেন । কিন্তু আথিক সম্বল তার যত সামান্যই 
হোক্‌, তার পশ্চাতে মনের স্থল কত বিপুল, কত মহান! হোক্‌ 
একটি পয়সা, একখানি জীর্ণ বসন)_তার অধিকারী আর কেউ নয়, 
অধিকারী হল জাতীয়-ভাগ্ার !.." 

আমরা ভাবি,__মদনলালের শিশুকাল থেকেই বিদ্রোহী" 
কৈশোরে “বিপ্লবী” এবং যৌবনে মৃত্যুভয়-বিমুখ “তাপস” হবার শক্তি- 
উৎস কোথায় ? চাঁপেকীর-ভাইদের মত তারও কি শক্তিদায়িণীরূপে 
অন্তরালে ছিলেন গর্ভধারিণী জননী ?*আমরা জানি না । জানবার 
উপায়ও হয়ত নেই ।**- 


ধিংড়ার মৃতদেহ জেলের বাইরে আনতে দেওয়া হয়নি ।-..কিস্তু 
তাতে কি হয়? ধিংড়ার শেব ইচ্ছানুসারে তার শ্রাদ্ধাদি হল 
লগুনেই । সতীর্থ জ্ঞানচাদ বর্ম! মাথা মুড়িয়ে সকল অনুষ্ঠান পালন 
করে বিপ্লবী ভাইটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন ।'..এদিকে কলকাতায় 
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বসে অরবিন্দ তার “কর্মযোগিন্, পত্রিকায় লিখে পৃথিবীকে জানিয়ে 
দিলেন £ “7612 1015 ০001)0 1:610211)3 0615100 60 106210 006 
001052011010065 ০06 1019 800. (ুঞো0৪5০81-]015 329 1909.) 
[ এখানে তার দেশ তারই পশ্চাতে রয়েছে তীর কৃতকর্মের সকল 
দায়িত্ব বহন করার সংকল্লে । ] 

গিরিজাশঙ্করের মতে £ “এক অরবিন্দ ভিন্ন এই ঘটনায় এরকম 
লেখা আর কেহ লিখিতে পারিতেন না” (শ্রী অঃ, বাঃ স্বঃ১ পৃঃ ৬০০) 

গিরিজাশঙ্করের উক্তি সবৈব সত্য । সে-যুগের ভারতবর্ষে সর্বভয় 
বিবজিত . বিপ্লবী ব্যতীত অপরের পক্ষে অমন করে লেখ। সম্ভব 
ছিল না 1... 

যে-বন্ত্র বিশ্ববিধানে সত্য, তার স্বীকৃতি বিশ্বের দরবারে । নিজের 
কিংবা গণ্ডির স্বার্থ থেকে উধের্ব উঠে বিশ্ব-সত্যকে ধারা হৃদয়জম 
করতে পারেন, তীদেরই অন্যতম মিঃ ব্রাষ্ট তার “মাই ভায়েরিজ 
গ্রন্থে লিখলেন £ “কোন ক্রিশ্চিয়ান শহিদই ধিংডাঁর চেয়ে অধিক 
নিঃশক্কতায় ও মাহাজ্সে বিচারকের সম্মুখে দাড়াতে পারেননি । ধিংড়ার 
'মৃত্যুদিন, আবহমানকাল ভারতভূমিতে শহিদ-তর্পণের সৌন্দষে 
পালিত হবে 1৮১ 

মিঃ ব্রাঞ্চ এ গ্রন্থে আরে। লিখেছেন 2. 46500166911 ৪০৪: 
[001101091 25589511901017, 25 061996117 105 072 2100, 00 
61786 15 11017521756. [6 19 1050 00০ 5110010 10662050 10 
001011706 56151) 11001215 01720 52105101655 1085 165 110)165 
01 17000021806. [015 1110 0726 00061 506101) 080 
[18519170122] 16105 00 0115865. 1৮ 20021161105 13 
0086 ৮/1561) 12015619100 1095 1721 0802 761] 51819060) 51) 
80091061565, 700 02:01.) (31100, 19) 
[ অনেকের মতে রাজনীতিক-হত্যা বাঞ্ছিত উদ্বোশ্ঠকেই ব্যর্থ করে 
দেয়, কিন্তু ত! নির্বোধ উক্তি। এ হচ্ছে শুধুই সেইটুকু আঘাত, যা 
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স্বার্থপর শাসকদের ধুতা সীমিত করার জন্যে গ্রয়োজন। এদের 
অভিমত ইংলগ্ডে প্রচলিত আর একটি প্রবাদেরই অন্ুরূপ,__অর্থাৎ, 
ইংলগু নাকি ভীতি-প্রদর্শনকে সেলাম ঠোকে নাঁ1...কিন্ত আমার 
অভিজ্ঞতা অন্তরূপ। আমি জানি,__ইংলগ্ডের গালে কৰে চড় বসাতে 
পারলেই সে ক্ষমা চায়, তৎপুর্বে নয়। ] 

পৃথিবীখ্যাত রাজনীতিক-নেত। লয়েড জর্জ পর্যস্ত চাঁচিলের কাছে 
সেদিন বলেছিলেন ই প“ধিংডার কো্টে-প্রদত্ত উক্তি দেশপ্রেমের 
শ্রেষ্ঠতম মাধূর্যে উজ্জল । তীর তুলনা! চলে শুধু প্রুটার্ক-বপ্রিত মৃত্যু্জয়ী 
বীর্ধবানদের সঙ্গে |” 


একভ্রিশ বছর পন্র 
লগুনে দ্বিতীয় বহু, দগীরণ 
( ও"ডাঘ্বার-নিধন ) 

ধিংড়ার আক্মদানের পর দশ বছর কেটে গেছে । ভারতবর্ষ তখন 
আগ্নিগর্ভ। বিদ্রোহী বাঙলা, বিদ্রোহী মহারাদ্, বিদ্রোহী পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহার, বিদ্রোহী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত । সকল প্রদেশ 
নিয়ে বিদ্রোহী ভারতবর্ষ ।**. 

এদিকে ইংরেজের সমর-শক্তি বিশেব করে পাঞ্জাব-নির্ভর ৷ কাজেই 
অন্তত সেখানকার বিদ্রোহের বাণী সরকারপক্ষের সহ্াতীত । 

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তাই ব্রিটিশ-শক্তির মাহাত্্য সমঝানর 
উদ্দেশ্টে সংঘটিত হল জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যালীলা । 
পাঞ্জাবের বর্বর লাট মাইকেল ডায়ার তার রাজ্যের শাসনভার তুলে 
দিলেন সামরিক-বিভাগের হাতে । জেনারেল ডায়ার সদন্তে গ্রহণ 
করলেন মিলিটারি শাসনের দায়িত্ব। রক্তপায়ী দস্ত্য “রাজা” হয়ে 
বসল। ডায়ার এবং ডায়ারের কুকীতি বিশ্বের মানুষকে স্তস্তিত 
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করে দিয়েছিল। নিবিচারে হাজার হাজার শিশু-তরুণ-বৃদ্ধ নরনারীকে 
চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পশুর মত গুলি করে মেরে ফেলেই 
তারা ক্ষান্ত হলেন না, সার! প্রদেশে মার্শীল্‌-ল'র নিষ্ঠুর শাসন জারি 
করে দিনের পর দিন এক ভয়াবহ বিভীষিকা স্থষ্টির ব্যবস্থা করতে 
থাকলেন। শহরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। দারুণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড 
তাপে তৃষ্ণাত নগরীর পানীয় জলও বন্ধ করা হল। মানুষকে ঘরের 
মধ্য থেকে টেনে এনে জোয়ান-বৃদ্ধ নিবিচারে বেতের ঘায়ে সূ 
করা চলল। মানী ও দেশপুজ্য নেতাদের রাজপথে বুকে-হাটিয়ে 
ব। ওঠ-বস্‌ করিয়ে পিশীচের দল হেসে উঠল । নারী-ধর্ণের লালসায় 
মত্ত গোরাসৈন্তরা পরম পুলকিত ।""- 

এহেন দানবীয় তাগুবের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঘৃণায় 
ইংরেজ-প্রদত্ত “নাইট্‌, উপাধি ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানের শুচিতা বোধ 
করলেন ।..-স্তাঁর শঙ্কর নায়ারের নত ব্রিটিশভক্ত বাক্তি পর্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হয়ে বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের পত্র পাঠিয়ে দিলেন । 

শঙ্কর নাঁয়ার একখানা বই লিখলেন,_-গান্ধীজি এ টেররিজম, 
নামে। তাতে থাকল গান্ধীজি ও তার অসহযোগ-আন্দোলনের তীত্র 
নিন্দা । সঙ্গে থাকল ওডায়ারী-শাসনের বিরূপ সমালোচনা । এতে 
ও'ডায়ারের মধাদীবোধে ঘা লাগল । তিনি মানহানির মকদ্দমা করে 
নায়ারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ বাবদ মোটা অঙ্কের অর্থদণ্ডের রায় বের 
করালেন। গান্ধীজি দেশবাসীর কাছে নায়ারের এ অর্থদণ্ড সাগ্রহে 
বহন করার জন্যে আবেদন জানালেন । সবটা মিলিয়ে ও'ডায়ার শুধু 
দন্দযু নন, একটি আস্ত “ভিলেন -রূপে ভীরতবাসীর কাছে ঘ্বণিত পরিচয় 
লাভ করলেন। 

এতেও শান্তি নেই । ওডায়ারকে বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষ থেকে 
সরিয়ে নেবার পরও তার শ্বেতাঙ্গ ভাইবোনের! বিলেতে বসে বিপুল 
পরিমাণ অর্থ পুরস্কার দিয়ে তাদের বারপ্রতিম জাঁদরেল শাসককে 
সম্মানিত করল। সেই অর্থের পরিমাণ ছিল বিশ হাজার পাও! 
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বিজয়গর্বে গবাঁ ও'ডায়ার তৎপর লিখলেন একখান! বই। তার নাম 
“ইপ্ডিয়া এযাজ আই নিউ ইট্‌*। তাতে ভারতবাসীর কুৎস! ছাড। 
আর কিছু ছিল না !*. 


ও ডায়ার-হত্য। 

দীর্ঘ একুশ বছর পার হয়ে গেছে। ওডায়ারের যৌবনদীপ্ত 
জীবনের জলুস এখন আর নেই। ইংলগ্ডের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । 
সংগ্রামী ভারতেরও বরূপ বদলেছে । অহিংস-আন্দোলনের পরীক্ষা 
নিরীক্ষায় মহাত্বা। গান্ধী তৎপর। অহ্িংসার “সত্য প্রতিষ্ঠায় দেশের 
হ্বাধীনত। আসবে বলে তার বিশ্বাস । স্বাধীনতার জন্যে “অহিংস” নয়। 
অর্থাৎ, “অহিংসা'ই চরম,পরম ও নিকট উদ্দেশ্ট__ন্বাধীনতা। গৌণ বস্ত, 
_-অহিংসা-সত্যে'র পথে সংগ্রাম করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে, প্রভু 
ইংরেজের হৃদয় পরিবতিত হয়ে। “অহিংসা'র এই যে পরীক্ষা 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাস্বা৷ একান্ত নিষ্ঠায় শুরু করেছেন, তাতে 
পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীর। উৎসাহী এবং বিশ্বের নির্যাতিত জাতিগুলে। 
আগ্রহশীল | | 

কিন্তু বিপ্লবীর পথ শাশ্বত, সনাতন, ক্ষুরধার, খরদীপ্ত। তার 
পরিবর্তন ঘটবে সেদিন, যেদিন “উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে- 
বাতাসে ধ্বনিবে না” যেদ্রিন “অত্যাচারীর খড়গী কৃপাণ তীম র্ণভূমে 
রণিবে না” । ভারতবধের শতকরা নিরানববুই রন বিপ্লবীর স্বাধীনতা 
লাভের পুরে নিদ্রা নেই, আহার নেই, স্বস্তি নেই ।*-. 

এদিকে ও'ডায়ার-জাতীয় মানুষগুলোরও পরিবর্তন নেই । জগতে 
ভিলেন্দেরও আনাগোনা অল্প-বিস্তর থাকবেই। নইলে স্থষ্টি অচল 
হয়ে যাঁয়।-.-দ্িতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। জার্মানির উদ্যত অসি 
সাআ্াজ্যলোভী ব্রিটিশের মাথার উপরে ঝুলছে। এমন সময় মূর্খ 
ওগডায়ার যখন শুনলেন যে, কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা গান্ধীজির নির্দেশে গদি 
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ছেড়ে দিয়ে সরকারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তখন সানন্দে 
তৎসম্পর্কে বললেন 2 **-*৪3 £০9০00 110091)০6 ০0৫ 680. 101001517১7 
_অর্থাৎ “নোংরা আবর্জনা থেকে শুভমুক্তি? 1" 


১৯৪০ সাল। মার্চ মাসের ১৩ তারিখ । “ক্যাক্সটন হল্-এর 
“টিউডর্রুম'-এ একটি সভা আহুত হয়েছে । “রয়েল্‌ সেন্ট ল্‌ এশিয়ান 
সোসাইটি” এবং “ইস্ট. ইগ্ডিয়া এযাসোসিয়েশান্‌-এর যুগ্ম আবেদনে 
আহত এই সভ।। জামীনি এবং সোভিয়েট রুশিয়। তখন পরস্পরের 
সাথী। কাজেই, আফগানিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে ভ্রিটিশের বিষম 
চিন্তা । এই সভ1 আহ্বানের মলে সেই চিন্তা । সভার সভাপতি 
ছিলেন ভারতমচিব লর্ড জেট্ল্যাপ্ত |. 

ও"ডায়ার যাচ্ছেন উক্ত সভায়। তার কেসিউটন্-গৃহ থেকে তিনি 
বেরুলেন। বাড়ির লোকদের বলে গেলেন যে, ঠিক পীচটায় ফিতে 
এসে তিনি চা খাবেন ।--.€ মহা, 22, 6. 68) 


সভাগৃতের ঘড়িতে সাড়ে চারটা বেজে গেছে। সভাপতিকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ভঙ্গ হয়েছে৷ শ্রোতাদের নড়াচড়া সবেমাত্র শুরু 
হয়েছে । এমন সময় হলঘর কীপিয়ে বিপুল শব্দে পাচ-ছণ্ট। বুলেট 
ছুটে গেল। ছু"টি বুলেট ও'ডায়ারকে বিদ্ধ করল। মৃত্যুদূত মুহূর্ত 
বিলম্ব না করে ভারতবধের মহাশক্র প্রান্তন পাঞ্জাব-শাসককে লুফে 
নিল। নিঃ ও'ডায়ার তার কথা রাখতে পারলেন না। পাঁচটায় 
বাড়ি ফিরে চা! খাওয়া আর এ-যাত্রার হল না !:*" 

ইতিমধ্যে স্বভাবতই ওডাঁয়ার-নিধনকারী ভিড়ের মধ্যে ধরা 
পড়লেন। তার কাছে পাওয়া গেল একটি রিভল্বার ও কিছু 
কাতুর্জ। নাম বললেন,_রাম মহম্মদ সিং আজাদ। ম্যাজিস্ট্রেটের 
কোটে বাঁ পুলিশের কাছে আর কিছু তিনি বললেন ন!। 
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উধম সিং-এর ফাসি 

পুলিশ চঞ্চল হয়ে উঠল। লগ্নে ও ভারতে তাদের খোঁজ-খবর 
নিতে হচ্ছে । পরিশেষে তারা জানল যে, আততায়ী তার সঠিক 
নাম বলেননি,__তীঁর নাম উধম সিং। পাঞ্তাবী শিখ এই বলিষদেহী 
যুবক। দেশে সোস্তালিস্ট পার্টির কমীরূপে জেলও খেটেছেন। 
তার ডায়েরির বহু স্থানে ও্ডায়ারের নাম-ঠিকানা নাকি লিখিত 
আছে ।-" 

কোটে উধম সিং বললেন £ “মৃত্্যভয় আমার নেই । মরতে হবেই 
একদিন। বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে যৌবনে মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়। 
মামি যৌবনে দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামে মৃত্যুকে গ্রহণ করছি ।*-" 
ভাল কথা, লর্ড জেট্ল্যাণ্ড সাবাড় হয়েছেন তো? তারও তো 
নীঁচবার কথা নয়? আমি তো তার ঠিক এইস্থানে গুলি করেছি 
( বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলপেট দেখিয়ে দিলেন )1৮--7 

আরো বলেছিলেন এ বার যুবক ভাবগন্ভীর কে ঃ “আমি তো 
দেখেছি ভারতের অগণিত মানুষকে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজের শাসন- 
ছায়ায় না খেয়ে মরতে !. আমি তাই আমার সশস্্ এই প্রতিবাদে 
বিন্দুমাত্র ছুঃখিত নই । দেশের জন্যে আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন 
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ওল্ড বেইলি “সেপ্টীল্‌ ক্রিমিন্যাল্‌ কোটে” বিচারের প্রহসন হয়ে 
গেল। জজ ও জুরি মিলে উধম সিংকে ফাসির হুকুম শোনালেন । 

মহাবিক্রমে পাঞ্জাব-শার্ছল উধম সিংকে ইংরেজ ' পেন্টনভেলি 
জেলে" ফাসির কা্ঠে ঝুলিয়ে দিল। সেদিন তারিখ ছিল ১৯৪০ 
সালের ১২ই জুন ।:.- 


৯৯৭ 


তখন কিন্তু হিটলার-বাহিনী ফরাসী দেশে ঢুকে গেছে। ইংলগু 
বোমা-বিধ্বস্ত ও লণ্ডভণ্ড । তবু সাম্রাজ্যবাদী টড. পুরোমাত্রায় বজায় 
রেখে ইংরেজ তার ভারতীয়-জমিদারির খাস প্রজাকে 'অন্তায় 
ওদ্ধত্যের জন্যে ফাসি ন! দিয়ে পারে না। 


বাঙলার চারণ-কবি মুকুন্দদাসের ক কি শ্বেত-প্রভুরা শোনেননি ? 
“'আসিছে নামিয়! ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্তিমান”_-এ তো। কবির অলস 
কল্পনা নয়? এযে সাধকের মরমী ভবিষ্যৎ-বাণী !-.- 

একত্রিশ বছর পূর্বে (১৯০৯ সালে ) পাঞ্জাবের বিপ্লবী-তরুণ 
ধিংড়া লগ্ুনের বুকে যে-ইতিহাস রচনা৷ করেছিলেন, তাতে ত্রিটিশের 
শিক্ষা হয়নি । তাই একত্রিশ বছর পরে (১৯৪০ সালে ) পাঞ্জাবেরই 
আর একটি তরুণকে একই ছন্দে অস্ত্রধারণ করতে হল ইতিহাসের 
পুনরাবর্তন ঘটাবার জন্যে । এতেও শিক্ষা হল নাঁ। কিন্তু তারপর ? 
তারপর জার্মানি ও জাপানের কাছে চরম মার খেয়ে হ্থুব্জদেহী 
ব্রিটিশ-দন্থ্যু €”টি গণ্ডে যখন বিবম চপেটাঘাত খেল নেতাজির বিপ্লব- 
বাহিনী 'আগাদ হিন্দ ফৌজে'র হাতে_তখন তার চেতন্ত হল। 
সেটা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের আবম্মরণীয় ঘটনা |. 

ভারতবর্ষ থেকে অবশেষে তল্পি-তল্সা গুটিয়ে ব্রিটিশের সরে পড়ার 
ইতিহাসের মুলে এ এতিহাসিক চপেটাঘাত। 

দামোদর, ক্ষুদিরাম, যতীন মুখাজি, রাসবিহারী, আসফাক্উল্লা, 
ভগৎ সিং, তীন দাস থেকে শুরু করে সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বিনয়, 
দীনেশ, প্রচ্যোৎ, অনাথ, ভবানী প্রমুখ প্রবতিত বিপ্লব-তরঙ্গই ধিংড়া ও 
উধম সিং লগ্নে প্রবাহিত রেখেছিলেন । স্বদেশে ও বিদেশে পঞ্চাশ 
বছরের ভারতীয়-বিপ্রবের যে অভিযান, তা রূপে-গুণে-সামার্যে-শৌর্ষে 
অপরাজেয় হয়ে উঠল রাসবিহারীর লালনে এবং নেতাজির নেতৃত্বে 
বাঙলার, বাইরে_ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তীরে ।"".কাজেই, “আজাদ 


৯০১৮ 


হিন্দ ফৌজে'র হাতের চপেটাঘাত বড়ই নিম্ম ও লাগসই । এহেন 
আঘাতের স্বরূপ ও ক্ষমতা! জেনেই ডরু. এস্‌. ব্রাণ্ট, বলেছিলেন ২ 
৮1৬] 25002112102 15 026 5101 [7051910. 1099 1061 18০9 
ভ/০]] 5190020) 812 80091051525, 1806 02016. 


[ আমার অভিজ্ঞতা-_ইংলগ্ড তার গগুদেশে বিষম চপেটাঘাত না 
খেয়ে কখনে। নিজের ব্রটির জন্যে ক্ষম চায় না । ] 

শুধু ইংলগড কেন? ছোট-বড় কেউই তাঁর কায়েমী-ন্বার্থ বিনা- 
যুদ্ধে ছেড়ে দেয় নী ।-*. 


৯৯৭ 


॥ আট ॥ 


বহিত্দীপ্ত দিল্লী নগরী 
বোমা-বিধ্বস্ত লর্ড হাডিঞ্জ 


১৯১২ সাল। কলকাত। থেকে ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল। ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার । 
সঙ্াট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ভারতীয় প্রজাগণের প্রতিনিধি 
ও দেশীয়,রাজন্যবর্গ নিয়ে প্রভুর প্রতীক বড়লাটের দরবার । বড়লাট 
তাই রাজকীয় আড়ম্বরে নৃতন রাজধানীতে গ্রবেশ করছেন। বিপুল 
সমারোহ । অপুৰ জাক-জমক ও আলোড়ন। মধ্যযুগীর ব্বর্-ঝলমল 
রাঙঈ-রাছডার পোশাক-পরিহিত দেশীয় হৃপতিবৃন্দ ও মিলিটারি- 
পুরুষদের বীরদর্পে চলাফেরা । পথঘাট লোকে-লোকারণ। | দরবার- 
গৃহ দৃপ্ত মতা ও এখ্র্ধের উপকরণে দর্শনীয় । দেশী-বিদেশী নরনারী, 
করদ-রাজ্য গুলোর রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষদের সমাবোশে সে-গৃহ গন্গম্‌ 
করচ্ছে |. তত 


দিল্লীর সেন্ট ল স্টেশনে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন এসে থেমেছে। 
বিপুলদন্তী এক রাভহস্তীর পুগ্ঠে বিরাট এক রৌপা-নিগিভ হাওদায় 
আসীন ল হাডিঞ্ ও ভার পত্রী । বড়লাট-দষ্পতির মাথার উপরে 
বিচিত্র ছত্র ধারে আছে জমাদার মহাবীর সি কোন এক করদ-রাজ্য 
থেকে আগত এক জঙ্গী জোয়ান 1... (1২011 06 1721001 ) 

জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে ভাঈস্ররের শোভাবাত্রী গৌরবে ও স্পর্ধায় 
এগিয়ে চলেছে। বড়লাটের হস্তা “পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যান্কে'র সুমুখে 
আসতেই বশ্রনির্থোবে ফেটে গেল একটি বোম।। বোমার 


টি 


লাটসাহেবকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কর্ণ বধির করা এই 
বিস্ফোরণে সব্জন বিহ্বল! বড়লাটের হাওদার পশ্চাতভাগ চুরমার 
হয়ে গেছে। বোমার একটা টুকরা (911066: ).লাটসাহেবের 
পিঠের মাংস ছি'ড়ে কীধের উপরে উঠে এসে মস্ত একটি ক্ষত স্থষ্ট 
করেছে। সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের বিরাম নেই। ঘাড়ে ও দেহের 
নানাস্থানে তার প্রচুর আঘাত। সবগুলে! মারাত্মক ন। হলেও ক্রমে 
ক্রমে তার সন্বিৎ লুপ্ত হয়ে আসে 1. 

লেডী হাঁডিঞ্জ স্বভাবতই ইতিপূর্বে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে 
পড়েননি । তবু সাহস হারালেন না। তাঁর মনোবল অসামান্ত। 
তারই আহ্বানে সম্মুখগামী হস্তীপৃষ্ঠে আরঢ রাজপুরুষ ( কর্ণেল 
ম্যাক্সওয়েল্‌ ) কাছ্ধে ছুটে এলেন। তৎপর অতি কষ্টে ও নৈপুণ্যে 
মুমূর্ষু বড়লাটকে হস্তীপুষ্ট থেকে নামিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া। হল 


ত্বরিত চিকিৎসা-দানের জন্যে । ( 4২01] 0£ 77000 01+) 
রাজপুরুব, পুলিশ ও খয়েরখীবৃন্দ চোখে সর্ষেফুল দেখলেন । 
দেশীয় রাজন্যকুলের আতনাঁদ সবাধিক। 


হাওদার পেছনের লোকটির দেহ চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেছে |. 

পুলিশ কিংকতবাবিশুঢ । সুদূর দিল্লী পর্যন্ত কি তাহলে বিপ্লবীদের 
আনাগোন। চলছে? এ যে অকল্পনীয়! বড়লাট-_সআটের সবৌত্ম 
প্রতিনিধি ভারতীয়-নেটিভদের একমাত্র কা । নর-দেহে আবিভূতি 
তিনি “পরম পিতা বা সরকার-ত্রন্ম'! তার সোনার অঙ্গে ছোবল 
মারবার এ কী ছৃঃসাহণ !-*এসব ক্ষেত্রে বাবুর চেয়েও ভূতোর ক্রোধ 
অধিক হতে দেখা যায়। তাই ব্রিটিশ-রাঁদ্পৃকষদের চেয়েও অধিকতর 
ক্রুদ্ধ হলেন স্বদেশী ৃপতিকুল। তারা মুহুতে মস্ত এক অন্কের পুরস্কার 
ঘোষণা করে দ্রিলেন আততায়ীকে ধরবার জান্তে ।-* কিন্তু ব্রিটিশের 
বাদশাহী চাল রপ্ত হয়ে গেছে। তাই ওসব আহ্লাদেপনার প্রশ্রয় 
দেওয়া হল না । সরকারপক্ষ সন্সেহে পিঠ চাপড়িয়ে বললেন 
তাদের £ দিতে হয়, সব্ূকারী নানা ফণ্ডে যত ইচ্ছা দিয়ে-ুয়ে ধন্য হও, 


১২১ 


_ শাসনক্ষেত্রে শিশুর সারল্যেও নাক গলাতে এসো না; সেখানে 
কর্ত। ও কর্ণধার ত্রিটিশ-রাজ ত্বয়ং, যা করবার আমরাই করব । *"" 


সরকারপক্ষ থেকেই একলক্ষ টাকা! প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে পুরস্কার 
ঘোষিত হল আততায়ীদের সন্ধান দেবার বিনিময়ে |": 


সন্ধান কিছুই পাঁওয়। গেল না। দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাসও 
কেটে যায়,তবু কিছুই সন্ধান পাওয়া! যায় না। বিদীর্ণ বোমার 
খোল ও দাহাপদার্থ পরীক্ষা করে পুলিশ শুধু বুঝল যে, ও-সব 
কলকাতায় প্রাপ্ত বোমাগুলোর সগোত্র | 

কিন্তু পুলিশকে কাজ দেখাতে হবেই । স্ৃতরাং ধর-পাকড় সাড়ম্বরে 
চলল । তথাপি নান কায়দ। করেও কোন তথ্য আবিষ্কার কর। গেল 
0৬ 

এতবড় একটা ফ্লাকৃশান্-_-সমগ্র ব্রিটিশ-সাজ্ীজোর জীবনে য! 
অভূততপূর্ব,__যাঁর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী__তার পশ্চাতের যড়যন্ত্র সম্পর্কে 
পুলিশ কোন হদিসই পেল ন1 ।-.*আই-বি কর্তাদের মাথ। হেট হয়ে 
রইল ।--. 


প্রায় পাচ মাস কেটে গেছে । সহসা! ১৯১৩ সালের ১৭ই মে 
লাহোরে একটি বোমার বিস্ফৌরণ ঘটল । লরেন্স বাগে একটি জীবন্ত 
বোম রাখ। হয়েছিল গঞ্ডন্‌ সাহেবের হত্যাকল্পে। কিন্তু গর্ভন্‌ সে-পথ 
মাঁড়াননি। একটি নিরীহ চাপরাঁসি এঁ-পথে যাচ্ছিল সাইকেলে । 
বৌমা ফেটে মৃত্যু ঘটল তার। 

বোমাটি সেখানে রেখেছিলেন বিপ্লবী-তরুণ বসন্ত বিশ্বাস, 
রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত কর্মী । 


১৯২৭২ 


কে এই গর্ভন্? কেনই বা' তাকে টার্গেট করা হয়েছিল ?".এই 
আই. সি. এস্‌. রাজপুরুষটি ছিলেন সিলেট জিলার কুখ্যাত জিলা- 
ম্যাজিস্ট্রেট । “অরুণাচল আশ্রম' পুলিশের নজরে পড়েছিল। সিলেটের 
এই আশ্রমটি অভিমুখে তাই রাজনৈতিক কারণে পুলিশ বাহিনী 
ধাওয়া করল একদিন। এবং তারা গুলি চালাল আশ্রমবাসীদের 
লক্ষ্য করে, এ গর্ভন সাহেবেরই আদেশে । তাতেও তুষ্ট না থেকে 
গর্ভন অরুণাচল আশ্রমকে বে-আইনী সংস্থা বলে ঘোষণা করলেন। 
এই হঠকারিত'র জন্যে বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমে ওঠে। 
গর্ভন্কে তার বাংলোতেই উচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্তে “অনুশীলন 
সমিতি'র কয়েকটি সভ্যসহ যোগেন চক্রবতীকে পাঠান হয় বৌমী- 
হস্তে। যথাসময়ের পূর্বেই সেই বোম। ফেটে যায়। ফলে, যোগেন 
চক্রবতীর 'শহীদে'র মৃত্যু ঘটে। গর্ডন্‌ প্রীণে বেঁচে গেলেও মনের 
দিক থেকে ছুবল হন। তাই সরকার ত্রস্তে তাকে সুদূর লাহোরে 
বদলি করে দেয়। 

কিন্ত সরকারের তখনে। জান! ছিল ন| যে, বিপ্লবীর হাতে বোন! 
মৃত্যুজাল সেদিন বাঙল। থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ধিস্তৃত ছিল ।*-'বসন্ত 
বিশ্বাস সিলেট শহরে বিপ্লবীর অসমাপ্ত কম লাহোরে সমাপ্ত করতে 
গিয়েছিলেন । -*আপাতদৃষ্টিতে কাজ হাসিল হল নাঃ বসন্ত বিশ্বাসদের 
খোৌঁজও কেউ পেল না". 


লরেন্স. বাগের ঘটনায় পুলিশ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গপ্ত- 
পথচারীদের খোঁজ পেতেই হবে। কিন্তু বড়ই নিখু'ত তাদের গোপন 
চলাফেরা !,.. 
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এদিকে দেশময় বড়লাটের আততায়ীদের নিন্দায় বু সভা-সমিতি 
মুখর হতে থাকল। এহেন একটি সভা আহৃত হয়েছিল দেরাছুনে। 
সরকারী কর্মচারী তরুণ রাসবিহারী বসু এ সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় 
আততায়ীদের নিন্দী করলেন, বড়লাটকে দীর্ঘজীবী হয়ে ভারতের 
কল্যাণ-ব্রতে নিযুক্ত থাকতে অন্ুরোধ জানালেন এবং অবিশ্বাস্তরূপে 
তার প্রাণরক্ষায় হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করলেন। উপস্থিত অফিসার- 
বৃন্দ ও তাবৎ খয়েরখাকুল তরুণ এই সরকারী বন-বিভাগীয় কর্মচাঁরীটির 
রাজভক্তি ও বাক্শক্তিতে মুগ্ধ হলেন ।'*" 

অথচ এই রাসবিহাঁরী বস্থুই তৎকালে উক্কার বেগে সারা উত্তর- 
ভারত ও পাঞ্জাব চাষ বেড়াচ্ছেন এবং গুপ্ত-সমিতি গড়ে যাচ্ছেন 
আগামী বিপ্রব-রচনার সংকল্পে। তারই নেতৃত্বে লর্ড হাডিঞ্জের 
উপর বোম! নিক্ষিপ্ত হয়েছে । সেই সংবাদ পুলিশ জানে না! তারা 
জানে না যে, বাঙলা ও উত্তর-ভারতের বিপ্রবী-সংস্থীর মধ্যে যোগা- 
যোগের সার্থক নেতৃত্ব এই সরকারী কর্মচারীটির উপরই ন্যন্ত ; তার! 
কল্পনাও করতে পারেনি যে, রাজভক্ত এই কর্নচারীটির মধোই 
ভবিষ্যতের মহানায়ক “রাসবিহারী বস্ত্র অধিিত ।:. 


উত্তর-ভারঙে বিপ্লবীদের প্রথম নারাত্মক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়ে 
গেল বড়লাটকে বোমার আঘাতে ঘায়েল করে। এই বৈপ্লবিক- 
যাকৃশীনের “ইম্প্যাক্টুঃ অসাধারণ । পুথিবীবাযাগী সবনৃহৎ সাম্রাজ্যের 
সর্বপ্রধান দ্রমিদারি হল ভারতবর্ষ । সেই ভারতবধের সর্বদ্নগ্রাহা 
প্রতিনিধিকে ওই ধারার আক্রমণ করার অর্থ হল, ব্রিটিশের শক্তি, দন্ত 
ও প্রজাপালনের অধিকারকে অস্বীকার করার অপ্রতিহত অভিঘান। 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অভিযান মারাত্মক । ব্রিটিশের পক্ষে 
স্থায়িভাবে অশুভ । 


বড়লাটের উপর আক্রমণের পরেই বিপ্লবীদের কর্মব্স্তত। ক্রমশঃ 
প্রকট হতে থাকল গোপন ইস্তাহার বিলি করার কাজে । দিল্লী 
ও উত্তর-ভারতের নানা শহরে এসব ইস্তাহার দেয়ালে-দেয়ালে 
লাগিয়ে দেওয়। হয়েছে । তাতে লেখ! রয়েছে হাঁডিঞ্জের উপর বোমা 
নিক্ষেপের প্রশংসা এবং ব্রিটিশ-বিতাঁড়নের যুদ্ধে যুব-শক্তিকে ঝাপিয়ে 
পড়ার সরাসরি আহ্বান |... 

ইতিমধ্যে লাহোরে বোমা-বিক্ষৌরণ ঘটে গেল। এ-বোমাটিও 
দিল্লীর বোমাটির সমধম্মী। কিন্তু পুলিশ যে কিছুতেই কোন গুপ্ত- 
সমিতি বা কোন গোপন-যড়যন্ত্কারীর খোজ পাঁয় না! 

রাসবিহারীর সহায়করূপে জুটেছেন কয়েকজন 'প্রথমঞ্জ্রেণীর কমী । 
তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অবোধবিহারী | উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
কর্মনেতৃত্বে তাকেই বসিয়েছিলেন সবাধিনায়ক রাসবিহাঁরী বন্ু। 
তাছাড়া আমীরষাদ ছিলেন রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ সহকমী । পাণ্ডিতো, 
বার্ষে ও আদর্শলালনে তার পরিচয় অনন্যসাধারণ। সহকর্মী বীর 
বালমুকুন্দ, কর্মপাঁগল বসন্ত বিশ্বীস, পিংলে ও শচীন সাহ্যাল প্রমুখের 
তৎপরতা রাসবিহারীর বিপ্লবী-সংস্থাকে দ্রত সারা উত্তর-ভারতে প্রচণ্ড 
সম্ভাবনায় ছর্জয় করে তুলেছিল । 


এদিকে বাঙলাদেশে বেপ্লবিক-য়্যাক্শান্‌ বেড়েই চলেছে। স্বদেশী 
ডাকাতি, পুলিশের দারোগ। বাঁ স্পাই ও ওয়াচার হত্যার জের যেন 
মিটছে না! নানাস্থানে বোমা ফাটছে, রিভল্বারের গুলি ছুটছে, 
ইস্তাহারে-ইস্তাহারে বিদ্রোহ-বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে ।**. 

কিন্ত দলের শক্ত কাঠামোর মধ্যে কয়েকটি ছুবল লোক ঢুকে 
পড়ায় কিছু খবরাখবর পুলিশের কানে গেল। ফলে, ১৯১৩ সালের 
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নভেম্বর মাসে কলকাতার রাজাবাজারের একটি আস্তানা তল্লাশি হয়। 
সেখানে অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় ছুর্জয় বিপ্লবী অমৃত হাজরা 
গ্রেপ্তার হন। বোমার মাল-মশলা ইত্যাদি পাওয়া যায়, আরো! পাওয়া 
যায় একটি নামের তালিকা । এঁ তালিক থেকেই পুলিশ দিল্লীর 
আমীরচঠাদদের নাম পায়। “রাজাবাজার বোম? ষড়যন্ত্র মামলায় বহু 
লোক গ্রেপ্তার হলেন। তন্মধ্যে 'দীননাথ' নামে এক ব্যক্তি বিচার- 
কালে রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম 
বেরিয়ে যায়। আমীরঠাদের পুত্র স্থলতানটাদও ভয়ে পিতার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দেয়। 

পুলিশ অনতিবিলম্বে (১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ) আমীরচাদ, 
অবোধবিহারী, বসন্ত বিশ্বীস ও বাঁলমুকুন্দকে গ্রেপ্তার করে। ঘটা 
করে এবার “দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা; দায়ের করা হল। রাসবিহারীকে 
ধরবার জন্যে সবভাঁরতীয় পুলিশের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু এই 
দূর্ধব নেতা যাছুকরের মত সমগ্র ভারতবষে সবার চোখে ধুলো দিয়ে 
গোপনে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহ স্থষ্টি করতে থাকলেন। পুলিশ 
আভাসে খবর, পায়, কিন্ত কাধত ব্যর্থ হয়। বনু ভাষাবিদ্‌ এবং. 
ছদ্পবেশ-ধারণে মসীম দক্ষ এই জদাঁ-সতর্ক অনলস মানুষটিকে খুঁজে 
বার করা কারো সাধ্য ছিল না। সাহিত্য-সম্রাট শরংচন্দ্রের 
'ব্যসাচী'র কল্পন! বাস্তব-রাসবিহারীকে বিন্দুমাত্র ছাড়িয়ে যেতে 
পারেনি 1." 


ফাসির মঞ্চে চারটি বীর 

আঁমীরচাদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস। 
অবিস্মরণীয় নিশ্চয়ই এই চতুষ্টয়ের বৈপ্লবিক-অবদান 1: 

“দিল্লী বড়যন্ত্র মামলা"য় অভিযুক্ত হয়েছেন এগারটি যুবক। 
আমীরচাদ, অবোধবিহারী, বালযুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
বোম! তৈরি, অস্ত্র-আাইনভঙ্গ ও রাজদ্রোহের নানা ধারার অভিযোগ 
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আনা হয়েছে । অবোধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরো আন। 
হয়েছে লরেন্সবাগে চাপরাসি-হত্যার চার্জ।...কিস্ত এত করেও 
পুলিশের বড় আপশোষ যে, ব্ড়লাটের উপর চড়াও করার দায়ে 
কাউকে ফাঁসাবার মত এতটুকু তথ্যও কোনদিক থেকে তারা তৈরি 
করতে পারল না 1... ৃ 

যথারীতি ছোট-বড় সবগুলো কোর্টেই মামলার শুনানী হয়ে 
গেল। পাঞ্জাব চীফ-কোটের রায় বেরুল ১৯১৫ সালের ১৭ই 
ফেব্রুয়ারি । আমীরটাদ, অবোধবিহারী, বাঁলমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের 
ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। 


১৯১৫ সালের ১১ই মে। আম্বালা কারাগুহের মৃত্রা-মঞ্চ | দৃঢ- 
পদক্ষেপে পর-পর চারটি বীর সেই মঞ্চে আরোহণ করলেন । মৃত্যু 
তাদের পারের ভৃত্য-রূপে এসেছিল । তাদের অমর কাহিনী হয়তো 
অনেকেরই জানা নেই । কিন্ত ভারতবর্ষের ছুরন্ত যৌবন সেদিন সেই 
বাতা মনে-প্রাণে জেনেছিল। তাদের মত মৃত্যুহীন জীবন থেকে 
জীবন লাভ করেই ১৯১৫ সালের বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে 
এসেছিল প্রেরণা |: 


শহিদ বসন্ত বিশ্বাম 


রাসবিহারী বস্থুর নির্দেশেই বসন্ত বিশ্বাস বাংলাদেশ থেকে দিল্লী 
চলে আসেন বিপ্লব-কমে অংশগ্রহণ করতে । তার বাড়ি ছিল নদীয়! 
ডিলার '“পরাগাছা” গ্রামে । রূপ-লাবণ্যে মনৌহর ছয়-ছো্ট এই 
তরুণ কিশোর । 

শোনা যায়, এই কিশৌরই নাকি মেয়েদের পরিচ্ছদ পরে বড়লাটের 
শোভাধাত্র! দর্শনলুন্ধা মহিলাদের সাথে মিশে গিয়ে পাঞ্জাব হ্যাশনাল 
ব্যাঙ্ক' থেকে লর্ড হাডিঞ্জের উপর বোম। ছু'ড়েছিলেন রাসবিহারী বস্তুর 
প্ল্যান্মত। তারপর সকলের আর্ত-কোলাহল ও বিহ্বলতার ফাকে 
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নারীরূপা বসন্ত পালিয়ে যান। তার এই কাণ্ড পুলিশ তে। দূরের কথা 
দলের ছু'চারজন ছাড়া অপর কেউ জানলেন না । 
( 4২০1] ০৫ [70190010, 79.236) 
কিন্তু হাডিঞ্সের উপর সত্যি কে বোমা ফেলেছিলেন, তা 
ছুই কারণে সঠিক জানা যায় না। প্রথমত, তৎকালীন বিপ্লবী- 
কর্মকর্তাদের দু'চারজনই সঠিক সংবাদ রাখতেন; কিন্তু ওটা প্‌ 
সিক্রেট থাকায় দলের অপর কেউ জানতেন না। ধাঁরা সরাসরি এই 
কার্ে যুক্ত ছিলেন তারা বহুদিন হয় দেহরক্ষা করেছেন। কাজেই, 
আজ ছাগ্সান্ন বছর পর যথার্থ তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। বসন্ত বিশ্বাস 
নারীবেশে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন, একথা কাহিনীর মত চলে 
এসেছে । কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে “বিপ্লবী মহানায়ক 
রাসবিহারী' নামক বাৎসরিক স্মৃতি-সংখ্যার সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ দাস 
লিখেছেন $ “কে নিজহস্তে হাডিজিকে বোমা মারিয়াছিলেন সে-সন্বন্ধে 
তাহার (রাসবিহাঁরী বস্তুর ) নিজের উক্তি প্রণিধানযোগা ৷ দ্বিতীয় 
মহ'যুদ্ধের রণাঙ্গনে দাড়াইয়। 40৮90098516 বন্তুতায় তিনি নিজেই 
বলিয়ীছিলেন 2 16 5৪5 810006 90 52815 20 1 0012৬ ৪ 
00170 00. ৬10০10% 11) 1)011)1.৮ ( “বিঃ মং নাঃ রাঃ, -পঃ ৭) 
রাস'বহারী বন্্ুর এতিহাসিক এই উক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ 
করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বড়লাটের উপর বোম তিনিই 
স্বহস্তে নিক্ষেপ করেছিলেন । কিন্তু সবাধিনারক এখানে এ; শব্দটি 
“আমার নির্দেশে৮এই অর্থেও প্রয়োগ করতে পারেন কিনা ভেবে 
দেখ যায়। এবং তাহলে বসন্ত বিশ্বাস সম্পর্কে গ্রচারিত কাহিনী 
অসত্য না-ও হতে পারে। 
অবশ্য কে যথার্থ ই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন, তা এতিহাসিকদের 
বিচার-বিশ্লেবণের বস্তু, বিপ্লবীর নয়। বিপ্রবীর কাছে “আম” কথাটি 
বড় ছিল না”_“আমি' শব্দটিকেও “আমরা” অর্থেই তারা বুঝতেন । 
একটি বিপ্লবীর কৃতকর্ম মানে সকল বিপ্রবীর কৃত কাজ । ব্যক্তি 
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সেখানে বড় নয়, কাজের বূপায়ণই সেখানে বড়। সুতরাং উক্ত কর্মের 
ক্ষেত্রেও বিপ্লবীর কাছে, ধারা এ ফ্যাকৃশানে জড়িত থেকে শেষ পর্যন্ত 
সবন্ষ দিয়ে গেলেন, তীর প্রত্যেকেই সমস্তরের কর্মদূত ; তীর! 
প্রত্যেকেই অনন্যুন্দর, মহৎ ও বরণীয়। বসন্ত-অবৌধ-আমীরর্টাদ- 
বালমুকুন্দ থেকে মুকুন্দ-পত্তী রামরাথী পর্যন্ত প্রত্যেককে নিয়েই 
রাসবিহারী এবং রাসবিহারীকে নিয়েই তারা সকলে । এদের 
বিচ্ছিন্ন করে কোনক্রমেই বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে ভাব যায় না, যেমন 
ভাবা যায় না, একটি “সম্পূর্ণ মানবদেহে'র অস্তিত্ব তার কোন প্রত্যঙ্গ 
বিচ্ছিন্ন করে ।*". 


এবারে বসন্তের কথায়ই আমরা ফিরে আসব। বসম্তকেই 
অবোধবিহারীর সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়েছিল লাহোরে গর্ভন্হত্যার 
জন্যে । কিন্তু হিসেবে তাদের ভূল হওয়াতে গঞ্ডন্‌ সুস্থ দেহে থাকলেন 
ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে । বোমা বিস্ফোরণে মরল একটি পথের 
মান্থুব |". 

প্রায় ছৃ'বছর তারা অগ্রতিহতগতিতে সারা উত্তর-ভারতে ও 
পাঞ্জাবে তাদের বৈপ্লবিক-কণ্ন চালিয়ে গেলেন । সংগঠন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে থাকল । | 

কলকাতার রাজাবাজীরস্থ বোমার কারখানার খোঁজ না বেরদলে, 
সেখানে কর্মীদের নামের তালিকায় আমীরচাদ প্রমুখের নাম অযথা 
না থাকলে এবং এঁ তালিকা অনুসারে গ্রেপ্তার করে আনা “ীননাথ, 
নামক যুবককে “রাজসাক্ষী” না করতে পারলে “দিল্লী ষড়যন্ত্র মীমল?; 
খাড়া করা যেত না; বসম্তরা ধরা পড়তেন না, বালমুকুন্দ-বসন্ত- 
মাবোধবিহারী-আমীরচাদের ফীসি হত না । 

কিন্ত বিপ্লবের পথ বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো। । সেখানে নান! বাধা, 
নানা ব্যর্থতা ভিডিয়ে ঝর্ণার গতিবেগে চলতে হয়। সেই চল। নদীর 
বিশালতায় বিপ্লব-সমুদে ঝাপ দিয়ে সার্থকতা লাভ করে 1": 


১২৯ 
শক্ত বিপ্রব--৯ 


বালমুকুন্দের পড়ী 
রাষমরাখী দেবী 

চারটি তরুণ-বীর ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে দেশজননীর পায়ে যে 
প্রণাম নিবেদন করে গেলেন, তার সঙ্গে নিভৃতে জড়িয়ে রইল আর 
একটি মহীয়সী নারীর আত্মনিবেদিত-প্রীণের প্রণাম । ইতিহাসে 
এমন একটি প্রণামের কথা বড় একটা শৌন। যায় না এই নারীর 
নাম রানরাখী দেবী । (২011 06170007075, 0.--239 ) 

বালমুকুন্দ কারাগারে বন্দী । তীর প্রেম-বি্হ্বিল! সহপমিণী মনে- 
প্রাণে তখন থেকেই স্বামীর সহযাত্রিণী। যথাসময়ে পেলেন তিনি 
তরুণ-ন্বামীর ফীসির সংবাদ । বীরের মৃতা বরণ করেছেন তার 

ন্ভ। স্ত্ীআর অপেক্ষা করতে পারলেন না । তাই তাঁগ করন্গেন 

আহার । মৃভার পানে পথ চঙাভ হবে। 

কিন্ধ শুধু আঙ্গার হাগে এ পথের দূরত্ব কমে না । জুভহাং ছোড়ে 
দিলেন পানয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মৃতাদূত এসে মাথায় ভলে 
নিল মহিয়সা নারীকে । মুতে শিলন ঘট গেল স্বামীর আব্বার 
সঙ্গে ভার আত্মার ।--. 

রাঁমতাখী দেবীর আন্তর্ধান অপুর্ব । ভার কথা কেউ ভানেনি। 
তার উদ্দেশ্যে কেউ চোখের ভল ফেলেনি, কোন জয়প্বজ। €ড়েনি | 
তবু বলব, ভীরই মনত জায়া-দ্রননী-ভগ্নীদের অসক্ষ্য অবদান বাভীত 
ভারতের শ্বাধীনতা-মৌব গড়ে উঠত না । ভাদের স্মৃভির বেদাদুলে 
তা ছড়িয়ে থাকবে ডাতির অনুচ্চারিত প্রণাম ৷ বিশ্বকবির ছন্দে 
এখানেও বদ চলে £ 

“শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভূলি কেন নাম, 
তনু ভারে করেছি প্রণাম ।” 


॥ নয়। 
রড অন্ত্-লুষ্ঠন 

শ্রীশ মিত্র। ডাক-নাম হাবু। বন্ধুরা ডাকেন হাবুভাই, | 
আত্মোন্নতি সমিতির একটি ছুরন্ত সভ্য। অনুকূল মুখাজি মহাশয়ের 
ন্নেহধন্য সতীর্থ। থাকেন তারই অঞ্চলে, অর্থাৎ সেন্টল 
কলকাতায়। কাছ করেন “আর. বি. রডা কোম্পানির দপ্তরে । 
সামান্য টালি ক্লার্-এর চাকরি। কিন্তু একাট খবর আনলেন 
বিপ্লবাদের পন্দে অসামান্য । কাজ করলেন আরো অনেক, অনেক 
অসামান্য |". | 

হাবুবাবুর সেই খবরটি ভল যে, অস্ত্র-বাবসাঁধী “রডা কোম্পানি'র 
জন্যে 'প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র 'কাস্টম্ম্‌ হাউসে ছু'একদিনের মধ্যেই এসে 
বাচ্ছে। সেই সঙ্গে তিব্বতের দালাই লামার জন্থো থাঁকবে “মাউার 
পিস্ত্' পধগশটি, অতিরিক্ত স্প্রিং পঞ্চাশটি এবং পিগুলের প্রয়োজনীয় 
'কেস্‌-যে-গুলোর সাহায্যে ওইসব পিস্তল রাইকেল্-এএর ঢঙে 
বাবহার করা চলে। এছাড়া থাকবে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ 
কাতৃভ।... 

হাবু মিত্র খবর সরবরাহ করার পর একদিন বিপ্লবীদের এক বৈঠক 
বমে গেল বউবাঁজারের ছাতাওয়ালা গলির এক গোঁপন আড্ঞায়। 
সেখানে উপস্থিত হলেন “যুগান্তর”, “আত্বোন্নতি সমিতি” ও “মুক্তি 
মংঘে'র নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি কয়েকজন । ইতিপুবে খবর পাবার 
সাঙ্গ সঙ্গেই আয্মোন্নতি মমিতির নেতাদের সাথে খুক্তিসংঘের ( উত্তর- 
কালের এব. ভি. ) নেতৃস্থানীয়দের অলোচনা হয়েছিল। 

মুক্তিসংঘের নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন এধান কর্মকেন্দ্র 
ছিল ঢাকাতে । তার প্রতিনিধিরপে কলকাতায় ছিলেন শ্রীশচন্দ্ 
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পাল। শ্রীশবাবু হাবু মত্রের কাছে সংবাদ শুনেই এ অস্ত্র লুট করার 
সিদ্ধান্ত নিজের মনে গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্তটিকে কার্ষে প্রতিফলিত 
করার প্ল্যান্ও তার মাথায় আসতে দেরি হল না। 


ছাতাওয়াল! গলির গোপন-সভায় শ্রীশ পাল বললেন যে, অস্ত্রশস্ত্র 
সবই জাহাজ থেকে নামান হয়েছে, কাস্টম্স্এর ছাড়পত্র নিয়ে 
'রডা'র ঘরে সে-মাল তুলবার মাত্র অপেক্ষা । সুতরাং এহেন স্থযোগ 
উপেক্ষা করা অন্থৃচিত। পথ থেকে মাল লুটে নিতে হবে ।*.. 

কথাটা খুব সত্যি। স্মাগলারদের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুল্যে 
মালপত্র সংগ্রহ করে আর বিপ্লবের প্রাস্তরতি চলছে না” তাঈ 
একসঙ্গে এতগুলো ঝকঝকে আধুনিক অস্ত্র আত্মসাৎ করার সুযোগ 
ছাড়া অসন্ভব। কিন্তু? কিন্তু দিনে-ছুপুরে ডালহৌমির মত জনাকীর্ণ 
স্থানে গাড়ি-বোবাই পিস্তল লুট কর! যে উদ্ভট স্বপ্নচারীর কল্পন। ! 
রাজি হলেন না কয়েকজন প্রতিনিধি । যাঁরা রাজি হলেন ন। তার! 
সাহসে, শক্তি-সামর্থ্যে, কমনৈপুণ্যে প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবী । তবু এহেন 
প্ল্যানকে তাদেধ মনে হয়েছিল “কুইঝ্সোটিক্‌৮--অসন্ভব ।"-"তারা সভা 
ছেড়ে চলে গেলেন ।*-. 

শ্রীশচন্দ্র এতে দমলেন না। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে 
তিনি বদ্ধপরিকর। সেই স্বপ্ন স্বিনি হাতের মুঠোয় এনে অন্রান্ত 
মৃতির সত্যে উপলব্ষি করে ফেলেছেন । এখন শুধু সেই মুতির প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা ।-. সেদিন ধার! শ্রীশচন্দ্রের মধ্যে ছুর্ধষধ যৌবনের 
সর্বজয়ী ছায়া দেখেছিলেন, তাঁরা তীকে বিশ্বাস করেছিলেন। ারা 
সবাই মৃত্যু-পাগল তরুণ । ভারা শুধু চেয়েছিলেন শ্রীণচন্দ্রের মত এক 
দুর্জয় রূপকারের নেতৃত্ব । 

সভায় ধারা উপস্থিত থেকে গেলেন তারা ছিলেন প্রধানত: 
আত্মোন্নতি' ও 'মুক্তিসংঘে'র প্রতিনিধিবর্গ। তীর শ্রীশচন্দ্রের উপর 
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কর্মনেতৃত্ ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হলেন। বাউলা তথ। ভারতবর্ষের বিপ্লুব- 
ইতিহাসে এত বড় ছুঃসাহসিক য্যাকশানের. সফল কল্পনা ইতিপুৰে 
কোন দলই করেনি। শুধু অস্ত্র লুট নয়, সেই অস্ত্র হজম কর! 
চারটিখানি কথা নয়! ১৯১৪ সাল বিশ্ব-ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপুর্ণ, 
ভারতীয় বিপ্লব-যুগের ইতিহাঁসেও তেমনি তাঁৎপর্যবনুল ।*"? 


বিপ্লবী-নায়ক হেমচক্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "মুক্তিসংঘে'র (উত্তরকালীন 
“বি. ভি. ) কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র পাল ১৯১৪ সালে বৃহৎ 
কর্ম-জিজ্ঞাসা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তখন তাকে এমনিতেই 
পলাতক অবশ্থায় থাকতে হচ্ছে । তাঁর কারণ, ১৯১২ সালে জগণ্দল 
[লেকজান্দার জুট মিলস্-এর বিলাতী ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট 'ওত্রায়েন্কে 
হতা। করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলে পুলিশ জানতে পারায়, 
তার বিরদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ান৷ ছিল। শ্রীশচন্দ্রের পলাতক 
অবস্থায় নাম ছিল নরেন দত্ত ।***কলকাতার বুকে নানা ছুঃসাহসী 
কর্মে শ্রীশবাবুর যোগ্য সতীর্থ ছিলেন হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস। 
কি কৃশল কর্মক্ষমতার পরিচয় যে যুক্তিসংঘের এই বিপ্লবীন্রয় এবং 
আতম্মোন্সতি সমিতির হাবু মিত্র আজ থেকে পঞ্চন্ন বছর পুরে বিপ্লবীর 
ইতিহাসে স্বাক্ষরিত করে গেছেন, তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত কর। আজকের 
দিনে মুক্ষিল। " 


রডা অন্ত্র-সংগ্রহের চূড়ান্ত পরিকল্পন! শ্রীশচন্দ্র স্থির করে 
ফেলেছিলেন । তীর দুর্ধর্ষ কর্মসঙ্গীও তার পাশে এসে জড় হয়েছেন। 
যতীন মুখান্সি, হেমচক্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিশ শিকদার প্রমুখ 
প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের সমর্থনে শ্ীশবাবু যে স্ুকঠিন কাজে ব্রতী হচ্ছেন, 
তাঁর ভাল-মন্দের সরাসরি দায়িত্ব তিনি স্বহস্তে তুলে নিলেন। তার 
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সহযোগীরূপে এগিয়ে এলেন বিপিনবাবুদের বন্ধু বিপ্লবী-নেতা। অনুকূল 
মুখাজি। বস্তৃত, এই ছুঃসাহসী কর্মটি সম্পূর্ণ হয়েছিল শ্রী পালের 

, আত্বোন্ততি'র সাংগঠনিক সাহাষে এবং হাবু মিত্র, হরিদাস 
দত্ত, খগেন দাস প্রমুখ কর্মীদের সবনাশ। পদক্ষেপে । 


ঘটনার পুৰদিন ( ২৫শে আগস্ট, ১৯১৪ ) শ্রীশবাবু ও অন্কুলবাব 
স্থির করলেন যে,__অন্থকুলবাবু একখানা গরুর গাড়ি যোগাড় করে 
দেবেন, আর শ্রীশবাবু সংগ্রহ করবেন সেই গাড়ির গাড়োয়ান! 
এছাড়। এও স্থির হল যে, মালগুলো। কাস্টম্দ্‌ হাউসের আওতা থেকে 
রড-আপিসে আনবার কালে গঞক্চর গাঁড়িগুলোতে মাল তুলবার ফাকে 
এ কাজে ভারপ্রাপ্ত “রডার কমচারী শ্রীশ মিত্র (হাবু মির) 
মাউজ্জার পিস্তন ও কাতুঁজের বাঝ্সগুলে! ছদ্মবেশী (বিপ্লবী) গাড়োয়ানের 

গাড়িতে তুলে দিয়ে যথাসময়ে সরে পড়বেন এবং গাঁড়োয়ানকে এ 
গাঁড়ি-বোঝাই মাল নিয়ে মলাঙ্গা লেনে অন্ুকুলবাবুর কাঁছে চলে 
আসতে হবে তৎপর মাল গোপন-আস্তানায় সরানর দার়ত 
অন্ুকুলবাবুর, অর্থাৎ “আক্কোন্সতি সমিতি'র | 

পরিকল্পন। গন্থুকুলবাবুর মনঃপুত হতেই হরিদাস দন্তকে নিয়ে 
শ্রীশবাবু চলে এগেন তার আজ্ডায়।--"প্রভুদয়াল হিম্মৎনিংকা তখন 
কলেজের ছাত্র । থাকেন মাড়োয়ারী হোস্টেলে । তীর উপর 
শ্রীণবাবুর নির্দেশ হল যে, রাত্রে হরিদাসবাবুকে নিজের কাছে রেখে 
পরদিন গ্রাতে এাকে একটি খাটি হিন্দৃস্থানী-গাড়োয়ানের বেশে 
রূপান্তরিত করে দিতে হবে 17. 


প্রভুদরাল অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করলেন। কারণ, 
যথাসময়ে যখন অন্ুকুলবাবুর সংগৃহীত গরুর গাঁড়ির চালক হয়ে 
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হরিদীসবাবু গরুর লেজ মোচড়াতে মৌচড়াঁতে গাড়ি হাঁকিয়ে রাজপথে 
বেরুলেন, তখন কার সাধ্য যে তাকে চিনতে পারে? মাথায় কদম 
ছাট, গায়ে কালে ফতুয়া, গলায় কালে কিতের সঙ্গে আট করে 
লাঁগানে। পেতলের ধুক্‌ধুকি, পরনে ময়ুলী আটহাতি কৌঁর। ধুতি 1". 


পৃব-পরিকল্পনা। মত গোপন-অস্ত্রে সজ্জিত নেতা শ্রীশচন্দ্ 
হবিদামবাবুর গাড়ির সম্মুখভাগে চলছেন পায়ে হেটে । খগেন দাসও 
একটু দুরত্ব বঞজায় রেখে অন্তুসরণ করছেন গাড়িখানাকে। তাৰ 
কোমরেও লুক্কীযিত অস্্র। গাড়োরানটিও নিরস্ত্র নন। 
1বু মিএের বুদ্ধিবলে হরিপাসবাবুর গাঁড়খান। “রিডার মালবাহ। 
অপর হখাণ। গরুর গাড়ির পেছনে এসে দাডান। সাতখান। গাড়ি 
নিমে ভাবুধান মাস খালাস করতে গেদেন। যথারীতি মাল খালাস 
হল প্রণন মত পৃশ্চাতের গাড়িটার ঘাঁউজার পিস্তল, পিস্তলের 
কাভুছ, স্প্রিও খাঁপ ইত্যাদি মাউজার গিস্তলেব সমগ্র সরঞ্জাম নামত 
বাক্স গুনো তোলা হল! বোবা সাতটি রন রড। কোম্পানির দিকে 
রওন! দিল । সব-পশ্চাভের গাট়িখানার চাঁজক বিপ্লবী বীর হব্দাস 
দণ্ত। ভশানসিটাট রো'র সম্মুখে এসে পুৰগমী ছাখানা গাও 
তা্বাবুর সঙ্গে বড! কোম্পানির উতদিন্ে গলির মধে ঢুকে গেম, 
এবং হাঁল্কাপতই ইঙ্গিতে হরিদাজ দত সো১। পুবদিকে গাড়ি চাদরে 
দিনেন। ভার গাড়ির ছপাশে বণন্্র আীণ পান ও খগেন দাস রক্ষার 
গৌরবে চগী শুর করে দিয়েছেন। গাড় "মাস্ট. কোম্পানি ও 
বর্তমান “কারেনসি আপিসে'র মধবতী রাস্তায় (এখনকার মিশন রো) 
ঢুকতেই হাঁবুবাবুও এসে গেলেন আঃ 98 সাথী হবার জান্যে। 
মিশন রো হয়ে গাড়ি ভ্রিটিশ ইডি 2ীট, বেটিক্ক স্ট পেরিয়ে টাদনি 
চক্‌-এর পাশ দিয়ে মলীঙ্গা লেন-এ অগ্লুকুলবাবূর আস্তানায় পৌছে 
গেল। 
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অন্নুকূলবাবু অনতিবিলম্বে একান্ত ক্ষিপ্রতায় কালিদাস বন্থু ও 
ভূজঙ্গ ধর প্রমুখের সাহায্যে মালপত্র গোপন স্থানে পৌছে দিলেন । 


হাবু মিত্র (শ্রীশ মিত্র) 

হাবুভাইকে সেদিনই শ্রীণ পাল দাক্রিলিঙ মেলে তুলে নিয়ে 
চলে এলেন হেমচন্দ্র ঘোষের, অর্থাৎ 'মুক্তিসংঘে'র রঙপুরস্থ এক 
কেন্দ্রে। এই কেন্দ্র ছিল রঙপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরী 
থানায়। এই কেন্দ্রের আঞ্চলিক-নেতা৷ ছিলেন ডাক্তার স্ুরেন বর্ধন । 
স্থরেন বর্ধনকে পুবান্থেই নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ জানিয়ে রেখেছিলেন 
যে, এই প্ল্যান্‌ অন্থুসারে কাজ করার পর বহু শেপ্টার-এর প্রয়োজন 
হতে পারে এবং সেই ব্যবস্থার কিছু দায়িত্ব তাকেও গ্রহণ করতে 
হবে। 

প্রীশ পাল অবশ্য হাঁবু মিত্রকে ডাঃ ন্থুরেন বর্ধনের হাওল! করে 
দিয়ে পরের গাড়িতেই কলকাতা চলে এলেন ।*-. 

হাবু মিত্র বরাবর ছিলেন সুরেন বর্ধনেরই নানা শেশ্টারে। ডাক্তার 
হিসেবে থানার দারোগা-পুলিশও স্থরেনবাবুকে সমীহ করত এবং তার 
অনুগত ছিল। তাঁরাই তাকে একদিন গোপনে বলে গেল যে, কলকাতা 
থেকে মাই-বি'র লোক আসছে, বোধহয় সুরেনবাবুর গৃহ তল্লাশি 
হবে। ইতিমধ্যে হরিদাস দত ধরা পড়ায় শ্রীশ পালও ডাঃ বর্ধনকে 
জানিয়েছেন, আসামের কোন “নিরাপদ শেশ্টারে হাবুভাইকে পাঠিয়ে 
দেবার জন্যে । কাঁজেই, থানার লোকেদের সতর্ক-বাণী শোনা মা 
স্রেনবাবু সেদিনই বিশ্বস্ত বন্ধু মারফৎ হাবু মিত্রকে আসামের 
পার্বত্যজাঁতি “রাভা"দের আস্তানায় পাঠিয়ে দিলেন। 'রাভা"দের 
মধ্যে ডাঃ বর্ধনের যথেষ্ট প্রভাব ছিলগ। কয়েকটি তরুণ “রাভা 
ছিলেন তার গোপন-সংস্থার অনলস কর্মী । 


এরপর ১৯১৫ সালে স্ুরেন বর্ধন আটক হলেন । হেম ঘোষ, শ্রীশ 
পাল, হরিদীস দত্ত, খগেন দাঁস প্রমুখ কেউ-ই বাইরে নেই। কয়েক 
বছর পর স্ুরেনবাবু মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে হাবু মিত্রের বু খোঁজ 
করলেন। শুধু জানলেন যে, তকণ “রাভাদের মোড়ল (তীর বিশ্বস্ত 
কমী ও সতীর্থ) এবং হাঁবুভাই নাকি একদিন কৌথায় উধাও 
হয়ে গেছেন। ছু'জনেই নিখোঁজ । তিন বর অনেক খোঁজ করেও 
গ্রামের লোকের তাদের কোন হদিস পায়নি । কারো কারো ধার্ণ! 
যে, তার! ক্রন্টিয়ার পার হয়ে চীনের দিকে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন। 
পথে মৃত্যু হয়েছে কিনা জান! নেই। মোটের উপর হাঁবু মিত্রের সঠিক 
খবর সংসারে সকলেরই অবিদ্িত। ডাক্তার স্ুরেন বর্ধন একটি 
পত্রে আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন £.--হাবু 
রাভা'দের হেপাজতে ছিলেন । আমি আটক-দশ1 হইতে দীর্ঘদিন পর 
মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বহু খোজ করিয়াও তাহার সন্বন্ধে কোন 
খবর উদ্ধার করিতে পারি নাই। যেখানে হাবুকে রাখা হইয়াছিল, 
সেখানে খোজ করিয়াও এই মাত্র জানিলাম যে, তিনি এবং তাহার 
সঙ্গী “রাভা' যুবকটি তথায় নাই। কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহ সঠিক 
বলিতে পারেন না।:-'হাবুভাইয়ের শেষ-পরিণতি অজ্ঞাত। রিয়ার 
পার হইতেও পারেন, অথবা পার হইতে যাইয়া মৃত্যাুখেও পতিত 
হইতে পারেন |". আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, হাবুর মধ্যে এক ধরনের 
ঝেৌঁক ছিল, সেই ঝৌঁকের বশেই তিনি চলিতেন। অসন্তব কার্ষে 
হাত দিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়। তাহার পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক নহে । 
আমি তাহার সঙ্গে একান্তে ও গভীরভাবে মিশিয়া তাহাকে যতট। 
জাঁনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমি নিশ্চয় ধারণা করি যে, হাবুভাই 
সন্নাসী বা আশ্রমবাপী (অনেকে মনে করেন যে, তিনি সন্াসী 
হইয়াছেন ; অবশ্য তাহার কোন ভিত্তি নাই ) হইবার লোক নহেন। 
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মাত্র ছই-তিন বৎসরের মধ্যে এই সিংহশিশু নিরামিষফভোজী হইতে 
পারেন,__ ইহা অন্বাভাবিক। অধিকন্ত, হাবুর পক্ষে “আত্মহত্যা” করাও 
অকল্পনীয়। আত্মহত্যা করিবার পূর্বে হাবু বরঞ্চ ছুই-একটা দেশ-শক্রু 
খুন করিয়। ফাসি যাইতে পারেন বলিয়া ভাবিতে পারি।---হ্যা, এখানে 
উল্লেখ করিতেছি যে, রাভা"র! হাবুভাইকে মহিষ চরাইবার কাজ 
দিয়াছিল। ছুই বন্ধু (হাবু এবং "রাভা'দের তরুণ সর্দার) মিলিয়া 
বনে-জঙ্গলে মহিষ লইয়। সারাদিন কাটাইয়া দিতেন । ভয়ডরহীন এই 
ছুইটি যুবক,__একটি স্ুুসভ্য কলিকাতা নগরীর শহরে-নাগরিক, 
অপরটি বুনো! মানুষ । কিন্তু দুইজনের শিরায় একই “বিদ্রোহীর, 
তাজ খুন। ইহার আভাষ আমি পাইয়াছিলীম বলিয়া আমার স্থির 
বিশ্বাস যে, উহার! কিছু একটা অসম্ভব কাঁজ করিতে যাইয়াই মৃত্যু 
বরণ করিয়াছেন। সেই “কিছু একটা” বে কাজ, তাহার পশ্চাতে 
দেঁশসেবার প্রেরণ! নিশ্চয় ছিল। তাই আমার কাঁছে তীহারা ছুই- 
জনেই মহান “শহিদ । আমি তীহাঁদের প্রণাম করি ।৮--*৯ 


হাওড়া জেলার “রসপুর? শ্রাম এখনো আছে । হাবু মিত্র সেখানে 
নেই ।.*"ঘদিও হাবু মিত্রের জন্মভূমি এ রসপুর গ্রাম, সেখানে গত 
পঞ্চানন বছরের এদীর্ঘ পরিসরে তার পায়ের ধুলে! একবারও পড়েনি । 
'--ফ্র্টিয়ার-প্রহরীর গুলির আঘাতেই হোক, বন্যপশুর আক্রমণে 
হোক, কিংবা বেঘোঁরে বা অপঘাতেই হোক, হাবু মিত্র সম্বন্ধে বলা 
চলে 2 72 0160 117 109177555তাঁর প্রাণ পলাতক অবস্থায় 
দেশব্রতেই বন্ধুহীন, আত্মীয়ুহীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিঃশেবিত হয়েছে । 
হাবু মিত্র বরণীয় “শহিদ” ।...বিশ্বপথিক এ-শহিদের জন্মস্থান তাই 
পুণ।স্থান। 


অন্ত্র-লুটের পর 

এদিকে একুশ হাজার ছু"শ রাউগ্ড বুলেট্‌ ব্যতীত বাকি বুলেট ও 
পঞ্চাশটি মাউজাঁর পিস্তলই বিপ্লবীদের হাতে চলে গেছে। নান। 
গ্রপের মধ্যে অস্ত্র-বণ্টনে কোন পক্ষপাতিত্বের গুশ্রয় দেওয়া হয়নি । 
কারণ, বাউলায় যত দল বা দলাদলিই থাকুক, __কর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লবীর! 
দলের উধের্ব উঠে যেতেন । মাউজার পিস্তল লুট কর! বা! লুটের মাল 
আয়ত্তে রাখার কোন কাঁজেই অন্থুশীলন সমিতি শরিক ছিল না। 
কিন্তু মাল হাতে আসতেই অন্থুশীলন সমিতিকেও ভাগ দেওয়া হল। 

নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন £ ***এই হত্যাকাণ্ড (পুলিশ-কতা 
বসন্ত চ্যাটাজি-হ-না। ) ঢাকা (অনুন্গীলন )) সমিতির গোকদের ছার 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহাঁতে “মসা"র পিস্তল ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে । 
“মসা”র পিস্তল কলিকাতায় একটি দল কর্তৃক ( “রডাঁ আমস্‌ কেস, ) 
অপহৃত হয়। স্ুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, পিস্তলগুলি বিভিন্ন 
দলে বন্টিত হইয়াছিল, অথব1 অস্ত্রের লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়া ছিল 1১) 

(বাংলায় বিপ্লববাদ”,-_ পুঃ ১১৬-১৭ ) 

নালিনীবাবুর শেবেব মন্তব্য বোধহয় ঠিক নয়। কারণ? বিশ্বস্ত- 
স্থত্রেই জানা গিয়েছে যে, মাউজার পিস্তল” যতীন মুখাঞ্সির নেতৃতে 
বাঙলার সকল দলই পাঁন। এই বণ্টন-ব্যাপার ঘটে কর্মের তাঁগিদে, 
দলগুলোর 'য্যাকশান্” করার ক্ষমতাবৃদ্ধির সংকল্পে। এখানে 
“লেনদেনের প্রশ্ন কারো মনে আমেনি; কেউ তা ভাবেননি বলেই 
মনে হয়। 


কিন্তু বাশতলার গুদামঘর থেকে পঞ্চাশ হাঁজার রাউণ্ডের মধ্যে 
একুশ হাজার ছু*শ রাউণ্ড বুলেট ধরা পড়ে গেল। গুদামঘরের 
নিরাপত্তার খোঁজে গিয়েই হরিদাস দত্ত পুলিশের বেড়াজালে পড়ে 
গেলেন। 
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এদিকে হাবুভাই আপিস থেকে সেদিন অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গেই নিখোজ 
হওয়ায় লোম্যান্-টেগার্ট কোম্পানি ভীবণ বিচলিত হলেন । এতগুলো! 
তাজ1 আধুনিক মাল বিপ্লবীদের হাতে চলে গেল,__ তাও এই ছুঃসময়ে, 
যখন ব্রিটিশ-সিংহের পূণ্ঠে জঙ্গী-জার্মান তীক্ষ থাবা মেরেছে! ১৯১৪ 
সাল,__সে এক প্রলয়ঙ্কর কাল ! 


টেগার্ট হন্যে হয়ে হাবুভাইয়ের বন্ধু-বান্ধবদের খুঁজতে গিয়ে 
গ্রেপ্তার করলেন অনুকুল মুখাজি' কালিদাস বস্তু, গিরীন ব্যানাজি, 
নরেন ব্যানাজি. ভূজঙ্গ ধর, বৈষ্ঠনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, 
প্রভৃদয়াল হিম্মংসিংকা ও আশুতোষ রায়কে । বড়বাঁজারে বাঁশতলার 
গুদামঘরের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে থাকার সময় হরিদাস 
দত্তকে ধরতে পেরে টেগাঁট তো খুশিতে ডগমগ !:""হাজার হলেও 
স্বাধীন-জাতির মানুষ, এঁরা শত্রুর বীরত্বে ও দক্ষতার তারিফ করতে 
জানেন । হরিদীসবাবুকে থানায় হাদির করার পর মিঃ টেগা্ট এসে 
প্রথম-দর্শনেই, বলে উঠলেন 2 “৪110, [0581 13210551]1551 | 
1২০৯৮ 50212 08££60.৮ ওত্রায়েন্-হত্যা-বড়যন্ত্রে (১৯১২ সাল) 
হরিদাস দত্তের নাম পুলিশের কর্ণগোচর হয়েছিল বলেই টেগার্ট তার 
স্বরূপ জানতেন । 


অতঃপর দায়ের করা হল মাঁমলা”_পরড! আর্মস্‌ কন্স্পিরেসি 
কেস । হরিদীস দত্ত, কালিদাস বনু, ভূজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানাজি 
ব্যতীত অপর আসামীরা মুক্তি পেলেন। হরিদীসবাবুরা চারজন দু'বছর 
করে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন। হরিদাসবাবুকে ০1:070105627- 
018] €ড1061১০০-এর জোরে, তার হেপাঁজতেই বীশতলার বুলেট্গুলো 
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পাওয়া! গেছে _এই অভিযোগে অতিরিক্ত আরো ছু'বছরের সাজ 
দেওয়া হল। কয়েদকাল শেষ হলে “তিন আইনে? স্টেট্-প্রিজনার্‌ 
করে তীকে পাঠান হল হাজারিবাগ সেন্ট 1ল্‌ জেলে । 

শ্রীশ পাল ও খগেন দাস কিছুদিন গা-টাকা দিয়ে থাকতে 
পেরেছিলেন। পরে ধরা পড়ে শ্রীশ পাল স্টেট-প্রিজনাররূপে নান। 
জেলে আটক থেকে শেষের দিকে হাজারিবাগ জেলেই আনীত 
হলেন। খগেন দাস “ভারতরক্ষা আইনে" গ্রেপ্তার হয়ে কুমিল্লার নান! 
গ্রামে অন্তরীণ থাকেন । 


অন্ত্র-হুরণ-বড়যন্ত্র সম্পর্কে টেগার্ট 


পূর্বেই বল! হয়েছে যে, “রডা অস্ত্র-হুরণের সময় দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন হেমচন্দ্র ঘোঁষের মুক্তিসংঘের ( উত্তরকালের “বি. ভি. ) ও 
বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি সমিতির কর্মীবৃন্দ সম্মিলিত হয়ে । এই 
সম্পর্কে টেগার্ট সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এঁতিহাসিক উম! 
মুখাজি তার গ্রন্থে 09: 2120017155 51)0%৮60. 0178 61০ 
161010615০0 17610 031095215 781 1380 20081587779660 117 
0০8100005. 10) 0106. 12101712165 06 002 010 4১060101720 
92.0010.৮  (15821:65 01765015062 0 6116 16501001019 
1000৮610156 1) 1২2100701, 709101) 1) 19153 100---7]50 0128 
[00191 [২০৬ ০01110101821125,) 6.--46-48 ) 
| আমাদের অন্ুসন্ধানে জানা গেছে যে, হেম ঘোষের দল পুরাতন 
আত্মোন্নতি সমিতির ভগ্নীবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হয়েছে । ] 

টেগার্ট সাহেবের পরের উক্তি হল £ *[1)2 59108 16910151015 
01 11015 01766 15 60101760660 ৮1018 72100 (31795250815 
1) 12009.% ([, টি, ২৪০০:5, ০৬৮ ০0£ ৬69 31581), ০. 
1030--1914) 
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এর পরের উদ্ধৃতি ঃ 

%]71)0 00179011280 10101) ০01001178690 11) 015 006 
০0101061)060 11 1$9101)) 1914) 1701) ৮2 12061520 11701 
170861012 0া0]) ৪. 00910800171191 5000102 60 0102 27506 6৪ 
(৬7০9 [91010117676 01010019615 01 17210 031)056+5 102165, 1181720 
[7911095 1000165, 200 101785210 10995 1780 0০210) 92176 00 
21000510510] 03170956 10 0016206 ০0: 21791751175 21) 
825595511890101) 01) 19010916001 15৬01010017815 121. 
(716259105 021005. 00667 43:1517771 7, 0. 239-15 00611. 3. 
1200105, 3056. 06 ৬৬০56 8610£91,) ড1৫০--]%0 1:০৪ 1100190 
[২০৮০1001018510165.) ) 
[ ১৯১৪ সালের এই অস্ত্র-অপহরণের কার্ষের পুরে যে বৈপ্লবিক-যডযন্্ 
শুরু হয়েছিল তার খবর এই সময়ে বিশ্বাসযোগ্য সুত্রে আমরা! জানতে 
পাঁরি। জানতে পারি যে, হেম ঘোষের দলের ছু'জন নামকরা! সদস্য 
হরিদাস দত্ত ও খগেন দাসকে কলকাতায় পাগান হয়েছিল বিগ্রবীদের 
পক্ষ থেকে একটি গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত করার জন্যে । ] 

টেগাটের উদ্ধতিতে যে “গুপ্ত-হত্যা"র বড়ধন্ত্রের কথা বলা হয়েছে । 
তংসম্পর্কে 'নামর: পুরে কিছু উল্লেখ করেছি । রবাট, ও'ব্রায়েন্‌কে 
নিধন করার সংকল্লেই শ্রীশ পান (মুক্তিসংঘ ) এবং হরিদাস সিকদার 
( আত্মোন্নতি ) মহোদয়দ্ধয়ের নির্দেশে হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস তিন 
মাস কাল নগণ্য কুলির বেশে এবং কাজে আলেকজান্দার জুট মিল্স-এ 
( জগন্দল) নিযুক্ত ছিলেন ও'ব্রায়েনের যাতায়াত ইত্যাদির সঠিক 
সংবাদ সংগ্রহকল্পে। উক্ত ও'ত্রায়েন সাহেব মিলেরই একটি বাঁডালী 
কেরানীকে পদাঘাতে প্রাণে মেরে ফেলেন এবং সে-জন্তে কোর্টে তার 
মাত্র পঞ্চাশ টাকা জরিমান! হয়! এ-ব্যাপার নিয়ে সে-যুগে দেশবাসী 
বিক্ষুব্ধ হুন এবং অমৃতবাজার গ্রামুখ পত্রিকা বিশেষ আন্দোলন 
করেন |." ও'্রায়েন্-হত্যার এই ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশ অবগত 
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হয়েছে জেনে বিপ্লবীর! উক্ত ব্যাপার থেকে হাত গুটিয়ে নেন।- শুধু 
হাত গুটিয়ে নেওয়া নয়, প্ত্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস সঙ্গে 
সঙ্গে পলাতক হন । | 

উম] মুখাঁজি তীর গ্রন্থে লিখেছেন £ 

"]1)5 1911016 0£ 006 007 73101617. 10103061 ০011501790৮ 
€ 71410174125, 1912) 85 1011090 705 €1)০ [২0095 
৪105 01066 50109101190 (£0150506) 1914 ).-৮1702 00161 
2০01 117 006 1২09908 00105011707 ৮25 91151) 179] 21195 
12160 ৮100 1071100 %81091016 001187100196015 17 7791053 
[01100 0: 17%00100 ১2105109 (1580 23. ভি?) 85 আ6]]1 25 11) 
41010100111 0100610665 10910510912 81001 08170011) 
31700151059 1010981 800 10151) 11102 ৪1195 [7810 01 006 
/600171020 98010, (0 (1686 [00121 0২০৬০110610081165+, 
[০.7%6-48 ) 
| ও'এ্রারেন্-হত্যা-বড়যন্ত্র €( ১৯১২, মাচ-মে ) বাথ হবার পর বিড! 
অস্ত্-মপহরণ-বড়বন্ত্র € আগস্ট? ১৯১৪) সংঘটিত হয়।-..বড। 
বড়বন্ত্রের প্রধান কর্ম-নায়ক ছিলেন শ্রীণ পাল। তার ছদ্মনাম ছিল 
নরেন । তার একান্ত সহায়করূপে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তিসংঘের 
( উত্তরকালের “বব. ভি.) হরিদাস দত্ত এবং আত্মোরতি সমিতির 
অনুকূল মুখার্জি, হবিশ সিকদার, বিপিন গাঙ্গুলি, ভূজঙ্গ ধর ও শ্রীশ 
মিত্র € হাবু ) প্রমুখ । 

উম মুখাজি আরো! লিখেছেন £ 

[01785 69 102 00050. 0720105 19414 002 43811521191” 
[90 00106 10 22 17061:5091001776 100 006 4৯660120580 
১৪177101001 19100200101). 01015 00016270205 10015 
%211191016 £1016 11) ০0011200101 চ/101 11162 066 0: 
1২09909879 210005 (05. 26 1914), 10101) 00091) 018101)50 
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8180. 63600060. 07810155510 9225129, (18661 8.৬.) 
06 192002. 1], 00119001900) ৮716 006 54১60121286 
১৪17101) 596 11) 006 01500152106 01 006 00151519711), 
01061091705 01 18011) 7%101076115675 11606617810105 810 0106 
10301158] [815 ৮7০15 ০5017301000091% 17 51061)06. 
8651065, 012 11909110016 (1090 06 [00079 1085 ৪5 
01907 01952 60 082 011001-8179101) 11 0151)61166 20006 0719 
0070. (শ্স০ 01980100191 [২০৮০1101010810065”, ০.--175-176 ) 
[ দেখা যায় ১৯১৪ সালের কোন এক সময়ে বরিশাল দল'ও 
'আত্মোন্নতি সমিতি"র সঙ্গে কাজের তাগিদে মিলিত হয়। এই তিনটি 
দল-সমাবেশই ( আত্বোন্নতি, মুক্তিসংঘ, বরিশাল দল ) ১৯১৪ সালের 
২৬শে আগস্ট রড। অন্ত্র-লুটের মূল্যবান সম্পদের অধিকারী হলেও লক্ষ্য 
করা যায় যে, উক্ত অস্ত্র-লুগনের প্র্যান্‌ ও সেপ্প্যান্কে কার্ধকর করার 
সমস্ত দায়িত্ব ঢাকার “মুক্তিসংঘ" ( উত্তরকালের “বি. ভি) বহন কর! 
সত্বেও লুষিত অস্ত্রশস্ত্বের বন্টনভার সন্দেহাতীতরূপে নিয়েছিলেন যতীন 
মুখাজির অনুগত বন্ধুগোষ্ঠী ও বরিশাল দলের সভ্যবদ। এ ছাড়! 
মাদারীপুরেব পূর্ণদাসের দলও এই সময় যতীন মুখাজির একান্ত 
সান্নিধ্যে এসেছিল । ] 


রূডা অস্ত্র-লুঠনের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব 


ডা অস্ত্-লুন' একটি বিচ্ছিন্ন লুটতরাঁজের কাহিনী নয়। 
বাঙলার বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় বিগ্লব-অভ্যুর্থান সংক্রান্ত কাধক্রমের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এ বৈপ্লবিক-কার্ষ জড়িত। 

রাউলাট কমিটির রিপোর্টে আমরা পাই 2 «2 026৮ ০৫ 
[0150] 110] [২০009 ৫০ 00.) 2 গোাা। 01 £010109150615 11) 


09160055) ৮25 210. ০6106 0: 006 £1281556 11001001091006 11) 
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ট)০ 06610106156 06 16010002815 01306 1] 610621 
৮06 90011011055 1)8০1:61191016 10007080102 00 5150৭ 
চ৪0 4406 (5536 0156015 (0০651001020 01 50012) 
10056 0156915 61550 ) %৮16 81093020000. ৫19001- 
7066৭ 00 9 019672106 :6৮091001101021গ £0009 11) 1320621, 
8100 1015 02102101196 0106 10150015 5০ 01800100050 দ/26 
11560 17] 54 0830৫ 0£ 48001 010 17001051 0. 2069021)0 
26 0909165 204. 17501000 39133600626 00 £৯০৪050 1914 
(79৭09 ৪০690. 2 2660 0৫050 1914). 36 0085 
10097 5819]5 132 5310. 6026 16, 1 21? 16501001011 
01008265105 051০7 01806 10 0০0৮9] 91006 £৯৪£এ৪০, 
1914. 1 17101 0100561: 0150015 56015) [000 ০90. ৩ 
0). 1355 206 7056) 019690.5 (85081200400700655 
[২,100 0742) 

[কলকাতার বন্ধুক্ক-বঃবসাঁরী ও বন্দুক-ওপ্ততকাঁবক রিড কোন্পান 
খেকে পিস্তন অপহরণের ঘটন| বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক-আপরাধ- 
মূলক রুাকৃখান্‌ 5ন্ধির দক থেকে সধাধিক গুরুন্বপুন 1সবকার 
বিশ্বস্তত্ুত্রে অবগত যে, অপন্গত ট্টি মাউগরার পিস্তলের মধো অসি 
পিস্তনই প্রাপ্তির সঙ্ষে সঙ্গে বাঙলার ৯টি বাড বিগ্রবী-সংস্থাব 

উদ্দেশে বিনি হয়ে যার । খিলি-করা পিস্তপগ্ুলো ৫৪টি য্যাকৃশানে 
অর্ধাৎ, ডাকাতি ও হতা? সফল করা প্রয়াসে অথবা ডাকাতি ও হত্যা 
করার চেঠায়_-১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের ( রডা-য়্যাকৃশীনের 
তারিখ ২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাদ) পর থেকে নানা যাকশানে 
বাবহ্ৃত হয়। একথা নিথ্ান্দে বলা চলে যে, বাঙলাদেশে ১৯১১ সালের 
আগস্ট মাসের পর সংঘটিত যে-কোন যাণাকৃশীনে (ছু'একটি যদি ব। 
বাদ থাকে ) “রা কোম্পানি, থেকে অপহৃত মাটজার শিস্তগুলো 
কাজে লাগান হয়েছে । ] 
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মহা গুরুত্বপূর্ন এই কাজটি ছু'টি বিপ্লবীদলের কর্মীরা মিলেমিশে 
করেছিলেন । তৎসম্পর্কে “রাউলাট কমিটি”র রিপোর্ট হল £ 
7৬৬ 5562109210591 08165 2021 ৮721: 2150 ০010৬10050 
ড11010 ৪. 17021) 01 [106 10900819115 11) 1650606 0£ 01১6 
৪০60৪] 01096 0: 7195575, 109009+5 212705. 

[ পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদলের লোকদের সঙ্গে ঢাক পার্টির এক 
ব্যক্তিও “রড কোম্পানি'-র অস্ত্র অপহরণের কার্য হাতে-নাতে করার 
অপরাধে দণ্ডিত হন। ] 

এখানে বল! বাহুল্য যে, “ঢাকা পার্টি” হল হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 
প্রতিষ্ঠিত “মুক্তিসংঘেরই পুলিশ-প্রদত্ত নাম; এবং উক্ত পার্টির 
উল্লিখিত দগ্ুপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হলেন রডা-য়্যাকৃশান্-প্রখ্যাত এবং অধুন! 
বহুজনবিদ্িত বয়োবৃদ্ধ বিপ্লবী-নেতা হরিদাস দত্ত । 

হরিদাসবাবু লিখেছেন £ *-**১৯১৪ সাল। মহানায়কদয় (যতীন 
মুখাঞ্ধি ও রাসবিহারী বস্তু ( সমগ্র বিপ্লবীদলগুলো। নিয়ে সারা ভারতে 
একটি সশস্ত্র-বিপ্লবেব পরিকল্পনা! সুষ্ঠুরূপে গ্রহণের পূর্বক্ষণে কিছু অস্ত্রশস্ত্র 
সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। বিদেশে নিবাসিত বিপ্লবী নেতার! 
জার্মানির সাথে যৌগ-সাজসে ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ 
ব্যস্ত হলেন। ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হলে জাহাজবোঝাই অস্ত্র আসতে 
পারে, প্রচুর অর্থও আসতে পারে। কিন্তু তার আগে নিজেদের তো 
কিছুট। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই? স্মাগল্‌-কর। রিভল্বার- 
পিস্তলে প্রকৃত লড়াই চলে না'। কারণ অধিক সংখ্যায় তা পাওয়। 
যায় নাঃ রাজ্যভাগ্ডার খুলে অর্থ দিলেও না। স্ুতরাং নেতারা অস্ত্র- 
সংগ্রহের নৃতন পথ খোঙ্গায় তংপর।.*.তাই পরডা*র অস্ত্-লুটের 
সম্ভাবন। দেখেই গ্রীণ পালের মত ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকতে 
পারেননি । লক্ষ বাঁধা ও আঁশঙ্ক। মুহূর্তে নস্তাৎ করে বীরদর্পে এই 
মানুষটি যখন কর্মে এগিয়ে গেলেন, তখন আমরাও অনায়াসে এই 
নুদক্ষ নেতার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম । শ্রীশদার পেছনে দাড়ানো 
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মানে, একটি কংক্রিটের দূর্ভে্'ঞ্জীচীরের আড়ালে চড়ানো । তাকে 
আমরা যেভাবে জেনেছিলাম, তা৷ অপরের কাছে দুর্লভ ছিল বলেই 
তার কর্ম ও চরিত্রের মূল্যায়ন কর! তাদের পক্ষে অসম্ভব ।” 
( উন্টোরথ+__অগ্নিযুগ-সংখ্যা, ১৫. ২. ১৫) পৃঃ ১*-১২) 
হরিদাস দত্ত মহাশয়ের উক্তি থেকে এবং তৎকালীন রাজনীতিক 
অবস্থা পর্যালোচনা! করলে বোঝ! যায় যে, এঁতিহাসিক ও বৈপ্লবিক 
গুরুত্বে রডা-য়্যাকৃশান্‌ বন্ততই অনন্যসাধারণ। রডার অস্ত্রে সজ্জিত 
হয়েই বাঙলার বিপ্লবীরা দল ও গোষ্ঠী নিধিশেষে বহুক্ষেত্রে তাদের 
বিপ্লব-সংগ্রামকে প্রচণ্ততর করেছেন। অধিকন্তু, বালেশ্বরের 
চাষখন্দে বিপ্লব-মহাঁনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখাঞ্জি ও তার ছুর্জয় সতীর্ঘবৃন্দ 
এই অস্ত্র নিয়েই এতিহাসিক যুদ্ধ করে অমর হয়েছেন। “মাউজার'- 
গুলোকে রাইফেল-এর মত ব্যবহার করা গিয়েছিল বলেই মাত্র 
পাঁচটি মানুষ প্রচুর সমরাস্ত্র-সঙ্জিত বাহিনীকে ঘন্টার পর ঘণ্টা 
প্রতিহত করতে পেরেছিলেন । সুতরাং এই “মাউজার ও তার রসদ 
যোগাড় হয়েছিল যে-য়্যাক্শান্-এ, তার মূল্য বোঝা কষ্টসাধ্য নয়। 
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॥ দশ ॥ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত-জার্মীন ষড়যন্ত্র 


১৯১৪ সাল পৃথিবীর মানচিত্র ওলটপালট করে দিল। এই 
বছরটি ভারতবর্ধের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মুক্তিচেষ্টা 
পৃথিবীর মহাসমরের কালে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে । প্রচুর সম্ভাবনায় বিপ্লবের : 
গতি অপ্রতিহত হয় । 

ইতিপূর্বে বাঙলায়, মহারাষ্ট্রে ও পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের কর্দোগ্যোগের 
কিছু প্রকাশ নান। কর্মকাণ্ডের মাধমে মাঝে মাঝে দেশের লোক দেখে 
বিস্মিত হয়েছে । কিন্ত তা সামান্য । ভিতরের প্রস্ততি ও বাাপকতার 
সংবাদ ঘৃণাক্ষরেও কেউ জানেনি। সবার অজ্ঞাতে বিপ্লবের ষে 
আগুন ধুমায়িত ছিল, তার লেলিহান বিকিরণ বালেশ্বারের ভুমিতেই 
প্রথম দেখেছিল ইংরেজ- দেখেছিল ভারতবর্ষের নরনারী | 

ভারতবধের .সথম পর্বের বিপ্লব-ইতিহাসে দেখা যায়_ ছুঃসাহসী 
যুবকরা! প্রয়োগ্রনে ব্রিটিশের স্বজন ও তাবেদার, তথা ভারতের 
শত্রুদের একটিপ পর একটি করে সরিয়ে দেবার চেঠা করেছেন । 
ত'র উদ্দেশ্ট ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে 
তোলা, ইংরেজ-শাসনকে না মানা । ১৮৯৭ সালে দামোদর চাঁপেকারের 
'র্যাণ্ড নিধন থেকে সুরু করে ১৯১২ সালে রাসাবহারীর নেতৃত্ে 
ভাইস্রয় লর্ড হাডিঞ্সের উপর বোমাবধণ পর্ষস্ত সকল য়ঠাকৃশান্ই 
উল্লিখিত কার্যক্রমের অন্তর্গত । 


তারপর আনে বিপ্লব-ইতিহাসের দ্বিতীঃ পর্ব ! এই পরে বিপ্লকীরা 
শত্রুর বিরুদ্ধে এ আবিভূত হন। বালেশ্বরে, বুড়িবালামের 
অনতিদূরে, চাষখন্দে ভারতার-বিপ্রবীদের সম্মুখ-সংঘর্ষের স্ুত্রপাত । 
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পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাপ লক্ষ্য 
করা যায়ঃ (ক) প্রথম হল, রাষ্ট্র-প্রতীক বা! ব্যক্তিবিশেষ নিধন-পৰ 
(50886 ০৫ 17701510059] [701:051), (খ) দ্বিতীয় হল, বাধ্যতামূলক 
সম্মুখ-সংঘর্ষ পর (€ 20:০৪] 09215 85170 ), (গ) তৃতীয় .হল, খণ্ড- 
অভ্যুত্থান পর্ব (18581200101) ), (ঘ) চতুর্থ হল, বিপ্লব (6৬০10- 
009) বা শেষপবৰ 1*-. 


ভাঁরতবধের বিপ্লব-ই তিহাসেও গ্রথম পর্ব শেষ হতে না-হতেই 
এসে পড়ল বিশ্ব-মহাযুদ্ধ । এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রতিপক্ষ ছিল জীর্মানি। 
শিত্রর শক্র তোমার মিত্র-_এই তাৎপর্ষপূর্ণ রাজনৈতিক-বাণী 
বিপ্লবীদের অজানা! নেই । তাই ভারতের ও বহির্ভীরতের ভারতীয় 
বিপ্লবীরা জাঁানির সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটিয়ে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার 
বড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই বিপ্লবে টেনে আনা হবে ত্রিটিশ-ক্যাম্প 
থেকে ভারতীয়-সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সংগ্রামের পক্ষে । তাদের 
পরিচাঁলন। করবে বিপ্লবী-ভারতবর্ষ | 

কিন্তু বিপ্লবীদের হিসেবে ভূল হল। তারা ছু"টি ধাপ বাদ দিয়ে 
সরাসরি চতুর্থ ধাপে পা দিতে গেলেন । অর্থাৎ “ফোসড ওপেন্‌ 
ফাইট, ও নসারেক্শান্, পর্ধদ্ধয় পার ন' হয়েই শুধুমাত্র সেনাবাহিনী 
ও বিপ্লবীদের যোগসাজসে যে-বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন, জনসাধারণ 
তার শরিক ছিল না । কারণ “ওপেন্‌ ফাইট.» “উনসারেকশান্ ও 
গণসংযোগ বতীত বিপ্লবের পথে দেশ তৈয়ের হয় না । 

এ-সত্য বিপ্লবীদেরও জানা ছিল । কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তো ইচ্ছ। করলেই 
ঘটান যায় ন। ! সুতরাং স্রযোগ অবহেল। কর মূর্খের কাজ মনে করেই 
তার। ছুটে ধাপ ডিডিয়ে চরম ধাপে পা দিলেন। এই কাজে 
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ছুঃসাহসের অস্ত ছিল না । আপাতত ব্যর্থ হলেন তারা । তাতে ক্ষতি 
নেই। সানন্দে তাই শুরু করলেন বিপ্লবী দ্বিতীয় পর্বের পথে নূতন 
করে যাত্রা । অভিজ্ঞতায় ও ছুর্জয় সংকল্পে সে-যাত্র! সুন্দরতর হল । 


£ইণ্ডো-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেছে। দিনের পর দিন অপেক্ষা 
করে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র আর পাওয়া গেল না। পথে “বিভীষণে'র! 
বিশ্বাসঘাতকতা করল। এদিকে ছাউনিতে ছাউনিতে ভারতীয় সৈন্যরা! 
জাতীয়-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ থেকেও যুদ্ধের আহ্বান আর 
শুনল না । বাধ্য হয়ে রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন জাপানে । 
যতীন্দ্রনাথ তার চারটি ছুর্জয় সঙ্গীসহ স্থির করলেন,_“্ঘরে আর ফিরে 
যাঁব না, পালিয়ে পালিয়ে আর ঘুরব না, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেব ।” 
'-*্বাধ্য হয়ে চাষখন্দে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এরই নাম 
“ফোস্ড্‌ ওপেন্‌ ফাইট” ৷ যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী-ভারতকে দ্বিতীয় ধাপে 
তুলে দিলেন । শুরু হল সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেবার ইতিহাস । বিপ্লবীদের 
কানে কানে গৌছল এক আদেশ-_ধরা যদি পড়, পালাবার প্রয়োজন 
নেই, যুদ্ধ দান্‌ করে শক্রকে ধ্বংস কর। প্রয়োজনে ধ্বংসের মুখে নিজেও 
নিঃশেষ হও।...১৯১৫ সালে সংঘটিত 'বালেশ্বর'-যুদ্ধের পর দেখা যায়, 
১৯১৮ সালে গৌহাটির “নবগ্রহ” পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে সন্মুখ-সংগ্রামে 
বিপ্লবীদের লিপ্ত হতে। ইতিপূর্বে ১৯১৭ সালে “তেনজিয়া” গ্রামে 
সম্মুখ-সংঘর্ষেই গোবিন্দ কর ও নিকুগ্জ পাল আহত হন। আবার 
১৯১৮ সালেই ঢাকার কলতাবাজারে এ “ফোর্স্ড ওপেন্‌ ফাইটে'-ই 
নলিনী বাগচি ও তারিণী মজুমদার শহিদের মৃত্যু বরণ করেন ।"-. 


অতঃপর ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির 
পদার্পণ ঘটায় অবস্থার পরিবর্তন হয়। সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজির 
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আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনী'। মহাত্মার আন্দোলন পুরে! দশটি 
বছর ধরে (অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পরধস্ত ) ভারতবর্ষের গণ-চেতনাকে 
অদ্ভুত সাফল্যে উদ্ধদ্ধ করে যায়। যে-কাজ এতাবৎ বিপ্লবীদের কর! 
সম্ভব হয়নি, তা আর্ত ও পূর্ণ করলেন মহাত্মা! গান্ধী । বিপ্লবীর! 
গান্ধীজি-প্রদত্ত সুযোগ উপেক্ষা করেননি । তারাও কংগ্রেস- 
আন্দোলনকে “পলিসি” হিসেবে গ্রহণ করে এমনভাবে তাঁর শরিক 
হলেন যে, বাঙলাদেশে অন্তত তাদের বাদ দিয়ে দেশবন্ধু পর্যস্ত পথচল। 
সম্ভব মনে করেননি । দেশপ্রিয় জে. এম্‌. সেনগুপ্ত বা দেশগৌরব 
সুভাষচন্দ্র বস্থকেও তাদেরই সম্পূর্ণ সহায়তায় কাজ করতে হয়েছে। 
বিপ্লবীরা গণ-সংযোগ পরম নিষ্ঠায় শুরু করেছিলেন বলেই দেখা 
যায়, যে-জনসাধারণ অজ্ঞতার বশে যতীকন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চবীরকে 
বুড়িবালামের অনতিদূরে চাষখন্দে ধরিয়ে দেবার ফাদে প1 বাড়িয়েছিল, 
সেই জনসাধারণই পনের বছর পর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি 
সূর্যসেন ও তার বাহিনীকে কর্ণফুলীর তীরে আশ্রয় ও খাগ্ দিয়ে 
মায়ের মত লালন করেছিল 1..-১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যস্ত 
বিপ্লবীদের কর্মচেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসে নানা কারণে । তন্মধ্যে প্রধান 
কারণপ্হল,_-সবাগ্রে নূতন করে প্রস্তুতি করতে হবে। নচেৎ একটি 
ধাপ থেকে আর একটি ধাপ উপরে ওঠা যায় না, আগামী বিপ্লব 
এগিয়ে আসে না। 

বিপ্লবীরা ভাল করেই বুঝেছেন যে, গণ-সংযোগ তাঁদের করতেই 
হবে। মহাত্বার আন্দোলন তাদের সবোত্বম প্ল্যাটফর্ম । তাই তাদের 
একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে আপ্রাণ যুক্ত হলেন। অপরাংশ সংগোপনে 
আশু সশন্ত্র-বিপ্লবের পথে প্রস্তুত হতে থাকলেন । 

এইভাবেই কেটে গেল দশটি বছর ।--"মাঝে মাঝে অবশ্য 
বিপ্লবীর শাণিত অস্ত্র চমক দিয়ে গেছে ।*--সেটা অস্ত্র শানানর মতই 
আত্ম-শক্তির পরীক্ষা ।:. 
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এল ১৯৩০ সাল । এ-বছরেই বিপ্লবের ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের 
সূচনা । ভূর্যসেন বিপ্রবী-ভারতকে তৃতীয় ধাপে তুলে দিলেন। 
চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ তার নেতৃত্বে সফল ইন্সারেক্শান্, সংঘটিত 
করল। ছু'চার দিনের জন্যে চট্টগ্রাম শহর ইংরেজ-শাসনের বাইরে 
চলে গেল ।.*"তারপর ধলঘাট, কাঁলারপোঁল ইত্যাদি নানাস্থানে সন্মুখ- 
সংগ্রামে শৌর্ধের ইতিহাস বিরচিত হতে থাকল । 

সার। বাঁউলায় ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল ব্যেপে এক মহ 
বার্বন্তার এতিহ্য বঙ্গীর তরুণ-তরুণীর রক্তলেখায় লিখিত হয়ে 
গেল। চট্টগ্রামের যুব-উখানের পর মাত্র আট মাসের মধ্যেই দেখ! 
গেল, বিনয় বস্থুর নেতৃত্বে ডালহৌসী ক্কোয়ারে রাঈটার্স-বিল্ডিংস্‌ 
আক্রমণ ও বারান্দা-যুদ্ধ' । সেকালে সমগ্র বাঙলার মশস্ত্র-বিপ্রবীরা 
ইন্সারেক্শান-এর মুড়-এ ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিয়েছিলেন । 


অতঃপর এ; চরম মুহুর্ত। ১৯৪১-'৪৫ সাল। ভারতীয় বিগ্লব- 
ইতিহাসের ইহ'ই চতুর্থ বা শেষ পর্ব। বিপ্লবের পৰে তুলে দিলেন 
বিপ্লবী-ভারতকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র । নেতাজির অভূতপূর্ব নায়কতে 
“আজাদ হিন্দ বাহিনীর আবিাব। তারই প্রভাবে “বিয়াজিশের, 
আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি সব মিলিয়ে সার্থক “বিপ্লব দিল 
ব্রিটিশকে এমন আঘাঁত-যাঁর ফলশ্রুতি হল ১৯৪৭ সালে ভারত 
থেকে ব্রিটিশের বহিষ্কার এবং ভারতের রাষ্্রিক-ম্বাধীনতা প্রাপ্তি ।*-. 

আমর! এখন ইাণ্ডো-জা্মান্‌ ষড়যন্ত্রে গদর পার্টির স্থান এবং ব্যর্থ 
ষড়যন্থকে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক শৌরধ-সাধনায় রূপান্তরিত করার 
অপূর্ব কাহিনী ক্রমশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব । 
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গদর পাটির অবদান 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাবের প্রখ্যাত বিপ্লবী হরদয়াল 
সরকারী-বৃত্তি ও লগ্ুনের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে 
গিয়েছিলেন । একান্ত মেধাবী হরদয়ালের মেধা ব্যারিষ্টার বা 
আই.দি.এস্‌. হবার বিগ্। অঞ্জনে খুশি হতে পারেনি । কারণ, দেশপ্রেম 
ও বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় তার বুদ্ধি ও গ্রাতিভ। নিবিষ্ট ছিল। তিনি লগ্নে 
শ্টামগ্রি কুষ্চবর্মার বিপ্লব-গ্রচারের সঙ্গী হলেন এবং বালিন-প্যারির 
ভারতীয় বিপ্লবীদের আস্তানায় আনাগোন। শুরু করলেন। তারপর 
১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে চলে এলেন আমেরিকায় । এদিকে বিষু 
গণেশ পিঙলেও এসে গেলেন সেখানে । 

ইতিপুবে ১৯০৮ সালেই কালিকোণিয়াতে কতিপয় ভারতীয় ছাত্র 
'উপ্ডিয়ান ইঞ্চিপেপ্ডেন্স লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন 
ভাঁরতবধের স্বাধীনতার বাণী গ্রচারবল্পে । উক্ত “ইপ্ডিপেপ্ডেন্ন লীগ, 
কলমে তারকনাথ দাঁস, পাঞঙুরাম খাঁনকো্ি এবং কাশীরাম প্রমূখ 
বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকধণ করে । ১৯-৯ সালে এশিয়াটিক্‌ ইমিগ্রেশান্‌ 
বিল্‌' পাশ হওয়াতে আমেরিক! ও ক্যানাডার শিখ-বাসিন্দাদের মধ্যে 
অত্যন্ত অসন্তোব দেখা দেয়। এই অসন্তোষকে বিপ্রবী-নেতার। 
কাজে লাগিয়ে 'লীগ.১এর প্রভাব বিস্তৃত করেন। তাই ১৯১১ সালে 
আমেরিকায় এসেই হরদয়াল ও পিউ্‌লে উক্ত 'লীগ এ তাদের আদর্শ 
কণস্থল খুঁজে পেলেন । ফ্রান্সিস্কো শহরে 'লীগ.”এর বড় আড্ড1।""" 

হরদয়াল মেধাবী ও উচুদরের পণ্ডিত। ইতিহাস ও মানবতত্বে 
তার অগাধ বিগ্ভা। অধিকন্ত, তিনি অদ্ভুত বাগ্বী। কাজেই, 
বিপ্লবীদের কর্মে ও জিজ্ঞাসায় তিনি নতুন প্রাণ, দৃষ্িকোণ ও উদ্যম 
সঞ্চারিত করলেন। অদম্য কর্মী পিঙ্‌লে তার অভ্রীস্ত সহায়ক ।**7 

ইতিমধ্যে ভাবতীয় ছাত্রদের শিক্ষালীভের সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে 


১৯৫৩ 


হিন্দৃস্থানী গ্যাসোসিয়েশান্‌্” এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম- 
প্রদেশ-নিবিশেষে একাত্ম স্থাপনকল্পে ইঘ্ডিয়ান্‌ এ্যাসোসিয়েশান্, 
প্রভৃতি সংস্থা স্থাপিত হয়ে গেছে ।”' কিন্তু বিপ্লবীরা এতেই তুষ্ট 
থাকলেন না। (ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের কামনায়, সরাসরি 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠে তারা একটি বিপ্লবীদল প্রতিচিত করার প্রয়োজন 
বোধ করলেন ।-*-তাই ১৯১৩ সালে স্থাপিত হল গগদর' দল। “গদর, 
মানে বিদ্রোহ। গুরুমুখী ভাষায় দলের একটি মুখপত্রও বেরুল। 
বুলেটিন আকারে তার প্রকাশ। ক্রমে তাব উর্-হিন্দি-গুজরাটি 
সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকল। বিপ্লবীদের আস্তানাব নাম হল 
“যুগান্তর আশ্রম” । আশ্রমে ছিল একটি ছাপাখানা । "দর? সেখান 
থেকেই ছাপা হত। কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজি ভাষায় গদর, কাগজ 
প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল হরদয়ালের সম্পাদনায় । হরদয়ালের 
অগ্নি-বর্ষী ভাষা! আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল প্রবাসী ভারতীয়দের 
মধ্যে) এই প্রসঙ্গে “সিডিশান্‌ কমিটি রিপোর্ট” বলেছে ই [719 
10121) (17081098581 ) 1780 21:11৮20 11) 921 171:9))01500 1) 
1911) 1000060 সা100 08551017862 £৯10610101001015 8100 
0:21601:0011760 00 110510110 ড9161) 1015 0110 59111 25 1091) 95 
[005511916 ০0: 1015 £211095/-00751)051021),. 7070০ 5021050 £; 
10257581061 08112001729, ভ/100 1015 10110০15175 
06০1060 10 01500110066 017০ 40510920581 05915 1 110019, 
11061101255 525 081120. 0102 “00591)051 £851910.11017611 
7091061 9 10111766011) 10016 0021). 01021110191) 1.917500960, 
16 99 /10615 015001001660 21000105£ 1110191)5 110 417021109 
8100 2.5 101%781:020 €০ 17019. 

(4521010 00200716666 7২50০: ০.771092) 
[এই লোক (হরদয়াল ) ১৯১১ সালে সানফ্রান্সিসকোতে আসেন। 
ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর মজ্জায়। ব্বদেশবাসীকে নিজের মতবাদে 
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প্রভাবিত করার আবেগে তিনি মত্ত। তিনি "গদ্রর, নামে একটি 
কাগজ প্রকাশ করলেন। তিনি ও তাঁর দল কাগজখান। বিনামূল্যে 
ভারতবর্ষে বিলি করা স্থির করলেন। আমেরিকায়. তাদের প্রেসটির 
নাম দেওয়া হল “যুগান্তর আশ্রম” । তাদের কাগজ বহু ভারতীয় 
তাষায় প্রকাশিত হত। আমেরিকায় প্রবাসী-ভারতীয় মহলে এবং 
ভারতবর্ষে এর বহুল প্রচার ছিল । ] 

এই কাগজ সম্পর্কে সডিশান্‌ কমিটি রিপোর্টে আরো আছে £ 
“10 5785 01 2 ৮1016106 21061-71010151) 090016১) 01851156018 
ডাচ 0255101 71101 16 0০010 005511015 6৯:০10০১ 0168- 
01115 1001701:021 290 1007001195৮]: 9217021006 210 
01:61776 21] [117018175 00 50 60 10019 7160 002 6201653 
001206 0৫ ০00010016606 [0101061 02105117 16৬০1001010. 210 
65106111175 61321311615] (30012010001) 105 2105 2100 ৪৮০1: 
[10221)5.১ (9. 0, 1২60010৮ ০.7102) 
[ এ-কাগজ ছিল ভীষণভাবে ব্রিটিশ-দ্রোহী। এ-কাগজ মানুষের 
হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চালিত করবার প্রত্যেকটি 
উপায় গ্রহণ করত। কাগজের প্রত্যেকটি পংক্তিতে থাকত হত্যা ও 
বিদ্রোহের আহ্বান, থাকত প্রবাসী-ভারতীয়দের উদ্দেশ্টে অন্থুরোধ যে, 
তারা দলে দলে ভারতে ফিরে যাক এবং আসন্ন বিপ্লবের সহায়ক হয়ে 
যে-কোন প্রকারে ব্রিটিশ-সরকারকে ভারতের ভূমি থেকে উৎখাত 
করুক । ] 

“সিডিশান্‌ কমিটি রিপোর্টই লিখেছে যে, হরদয়াল এবং তার 
বন্ধুরা অজত্র সভা-সমিতি ডেকে ভারতীয় বিপ্লবের কথা৷ দ্বিধাহীন 
কণে প্রচার করেছেন। ১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্তাক্রামেন্টো 
শহরে আহ্ত সভার উল্লেখে কমিটির উক্তি হল 2...0:0515 ০ 
9108005 36016109151565 8180 100711061615 7212 01501760012 
606 50:6612 2100 15%০1001017815 109066095 7০16 9%017101160. 
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[71179115 777109591 010 60০ 20016107062 61826 ত20গা)য 
৮29 10121091175 60 £09 60 ৮81 1010 1710219100, 2100. 61021 
725 01076 00 566 15805 00 50 10 10019 101 0102 00101176 
12৬01076101). (49. 0, 2.67016, 2.--102) 


[ নামকরা রাজদ্রোহী ও ব্রিটিশ-হত্যাকারীদের ছবি এবং বিপ্লবের 
বাণী লিখিত নান! পোস্টার সভামণ্ডপে প্রদশিত হয়েছিল । সবশেষে 
হরদয়াল সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন যে, জার্মীনি ইংরেজের 
বিরুদ্ধে লড়াই করবার উদ্ভোগ করছে এবং সময় আগত, এখনই 
আমাদের সকলকে চলে যেতে হবে ভারতবধে আসন্ন বিপ্লবের শরিক 
হবার জন্তে । ] 

“সিভিশীন্‌ কমিটি'রই রিপোর্ট যে প7810855]  আঞও 
85515620 11) €17252 01921801005 1095 ড2101005 11076210815) 
1806819]5 75 ৪. 1711500017810190 [২8177 010817018) ৮170 1890 
0261) 0101 01 0৮70 560161009 13210615 11) [17019 917 105 
2. 1/1921)21001702091) 197060 13211800112,” 

(ও, 0, 76০০০ 9,102) 
[ বিপ্লবের কাজে হরদয়ালের সহায়ক ছিলেন একজন হিন্দু, নাম তীর 
রামচন্দ্র । রামচন্দ্র ভারতে থাকাকালে ছু'টি রাঁজদ্রোহী কাঁগজ 
সম্পাদন। করে গেছেন। দ্বিতীয় সহায়ক ছিলেন একজন মুসলমান । 
নাম তার বরকৎউল্লা | 7 


হরদয়ালের কার্যকলাপে ব্রিটিশ-সরকারের আতঙ্ক হল। ১৯১৪ 
সালের ২৩শে মাচ ব্রিটিশের প্ররোচনায় হরদয়ালকে আমেরিকার 
পুলিশ গ্রেপ্তার করল । 

কিন্তু হরদয়াল জামিনে মুক্তি পেয়েই পালিয়ে গেলেন আমেরিকা! 
থেকে সুইজারল্যাণ্ডে। নইলে আমেরিকা-সরকার তাকে ব্রিটিশের 
হাতে তুলে দিত। তবে যে আগুন তিনি আমেরিকায় ছড়িয়ে 
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এসেছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে, তাকে প্রশমিত করার ক্ষমতা 
কোন রাষ্ট্রের হাতে ছিল না । 

হরদয়ালের কর্মভার রামচন্দ্র ও বরকৎউল্লা তুলে নিলেন নিজেদের 
হাতে। “গদর' পত্রিকা ও “যুগান্তর আশ্রম সগৌরবে চলতে লাগল । 
এদিকে হরদয়াল সুইজারল্যাণ্ড থেকে বালিনে চলে এলেন। তীর 
পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম, ভয়হীনতা ও বৈপ্লবিক-চিন্তার স্বচ্ছতা তাকে 
ভারত-জামান' ষড়যন্ত্রের পুরোভাগে স্থান দিয়েছিল । গিদরঃ দলের 
বরকৎউল্লাও কিছুদিন পর আমেরিকা থেকে চলে এসে উক্ত বডযন্ত্ের 
শরিক হন। এদিকে বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীর) জার্মান- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে “ইত্ডয়ান্‌ ন্যাশনাল্‌ লীগ-এর কূটনৈতিক সন্বন্ধ স্থাপন 
করেছেন । তারক দীস, স্থরেন কর, চম্পকরামন পিল্লাই, চক্দ্রকান্ত 
চক্রবতি, হেরম্ব গুপ্ত প্রমুখও সেই সঙ্গে জুটে গেছেন। হরদয়ালও 
এসে জুটে গেলেন । এ-সময়ই সুরেন বস্ত্র (পরে 4360851 ভ/৪ত: 
৮:০০% প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত! ) কলকাতা থেকে জাপান হয়ে 
প্যারিসে এসে বোমা তৈয়ের শিখে গদর” দলের বোমা-বিশেষজ্ঞ হয়ে 
গেছেন ।+-+ 


হরদয়ালের পর রামঢজ্দ 
( সান্ফ্রান্িস্ক।-বিচার ) 


একথা! পুর্বেই বল। হয়েছে যে, মাফিন মুনগুক থেকে গেপনে 
হরদয়াল চলে আসার সময় “গর” দলের নেতৃত্ব রামচন্দ্র উপর ন্যস্ত 
হয়। এখানে রামচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে । 

পেশোয়ারবানী এই তেজন্বী যুবক ভারতবর্ষে থাকাকালেই 
বিপ্লব-্ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। বরূপে-গুণে-পাণ্ডিত্যে তরুণ রামচন্দ্র 
ছিলেন হরদয়ালেরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী । এই ছু'জন বিপ্লুব- 
মুখর বন্ধুর কলম থেকেই এতদিন আগ্তন ঝরে ঝরে পড়ছিল “গদর, 
পত্রিকার মাধ্যমে । তাতে প্রবাসী ভারতবাসী ভারতকে নুতন করে 
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ভালবাসতে শিখল; আমেরিকার লোকেরা ভারতের বন্ধনদশ! 
সম্পর্কে কিছু কিছু ওয়াকিবহাল হতে থাকল । হরদয়াল চলে আসার 
পর রামচন্দ্র সানন্দে তুলে নিলেন “হিন্দুস্থান গদর পত্রিকা” ও নানাবিধ 
প্যাম্‌ফ্রেট ইত্যাদি লেখার ও প্রকাশের ভার এবং বিপ্লব-সংস্থাকে 
প্রসারিত ও শাণিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব । উভয় দায়-দায়িত্বেই 
রামচন্দ্র নির্ভীক ও একনিষ্ঠ বিপ্লবীর দক্ষত। দেখিয়েছেন । 

ক্রমে রামচন্দ্র মাকিনদেশে একখানি অগ্নিশিখার পরিচয়ে 
প্রকাশিত হয়ে উঠলেন। আমেরিকাবাসী বিন্ময়ে তাকাল এই তীক্ষ 
ইস্পাতখানার ঝলমলে রূপের পানে । ব্রিটিশ-শাসনের নগ্ন চেহারা 
তিনি তাদের গোঁচরে তুলে ধরলেন । কিন্তু যুদ্ধকালে এসব প্রচারকার্ধ 
ইংরেজ বরদাস্ত করতে পারে না । অথচ ধৈর্য হারালে চলবে কেন? 
আমেরিকার আশ্রয়পুষ্ট “ছুষ্টটকে দমন করতে হলে তাড়াহুড়া করার 
অর্থ হয়না । তাছাড়া আমেরিকার কাগজগুলো বামচন্দ্রের বক্তব্য 
বড় করে ছাপায়। তারা যেন ওসব বক্তব্যে “নিউজ ভ্যালু” খুঁজে 
পায়। লর্ড হাঁডিগ একবার [75 ৩ ০] [10765 
( 0.-5.4.) নামক কাগজের প্রতিনিধিব কাছে আমেরিকায় ভারতীয় 
বিপ্লবীদের কাধকলাপকে “এনাকিস্টিক' বলে অভিহিত করেন। সেই 
মিথ্য। উক্তির জবাব দ্রিতে রামচন্দ্রের দেরি হল না। রামচন্দ্রের দীর্ঘ 
প্রত্যুত্তর সমাদরে ছাপলেন এ. %. [1005-এর সম্পাদক। 
লিখেছিলেন বিপ্লবী রামচন্দ্র 2:৬০ 212 1506 2108101715610 ৮01 
121000191102175---001 0192 15 00195600616 11150 2100 1951. 
৬০ 2110 26180010115 1555 (10210 60০ 250901151)002100 11) 
[19019 0৫ 2. 1201119110১ 2 (30৬61070061) 01 00০ 70201016) 95 
610০ 7901১16১101 006 0601216 11) 19019. (1001210 9:52000 
700৮০000126: [২০৬ ০01016101081165 17) /0061:102) ০,893) 
[ আমর! নৈরাজ্যবাদী নই। আমরা প্রজাতন্তববাদে বিশ্বাসী। শুরু 
থেকে শেষ অবধি আমাদের কার্ধকলাপ গঠনমূলক। আমাদের 
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একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতীয় জনগণ দ্বারা, তাদের জন্ঘে, তাদেরই 
আধিপত্যে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা |] 

কিন্তু ইন্দৌ-জীর্মান যড়যন্ত্রে লিপ্ত ডাচ-বিপ্লবী ডেকার্‌ (1, 
[0৫563 [92116 ) জাতীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাসঘাতকতায় “সান্‌- 
ফ্ান্সিস্কো-বিচার নামক মামলার স্ৃত্রপাত ঘটে ব্রিটিশের তাগিদে, 
মাকিন সরকারের সৌকর্ষে। মামলাটি পাঁচ মাস ধরে চলে । ১৯১৭ 
সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত । 

এ-মামলায় জীক-জমকের অন্ত ছিল না। 471) ০099 00 
00581016151) (০0৮০1000216 [00150 17856 10661 01956 00 
$1,000,000 ৫01181. 1015০ 1০21 92021752 5723 101:00819 
(102 11586 210007106০0 100180120 [0217010219 ০0: 06 
1010517 ১০০1০215106 চ৮21:2 1 922 17121101500 £01: [0016 
61921 ৮১ 52215 »/01:101106 010 11001810 08565, ভ/16065563 
18৮69 06612. 50107701760 11010 2৮০1: ০0121: 01 07০ 81006 
2 2. 0:2100017007005 00019. 

(ণৃ. দা. ৫, : 0২. 1, ঞ00611০8১) 0,-778-79) 

[ ইংরেজ-সরকারের খরচ দশ লক্ষ ভলাবের কম হয়নি । যথার্থ খরচ 
তার দিগুণ হয়েছিল বলে ধাবণা কর! যাঁয়। ছু'বছর ধরে ইংরেজের 
সিক্রেট পুলিশ ও রাজনীতিক-বিভাগের ছু'শ কর্মচারী সান্ফ্রান্সিস্কো 
নগরীতে নিযুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে 
সাক্ষী-সাবুদ আনা হয়েছিল । ] 


১৯১৭ সালের ৭ই এপ্রিল রামচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। তখন তিনি 
হিন্দুস্থান গদর পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক । মামল!। শুরু হল 
নভেম্বরের ২০ তারিখে । ডেকারু হল রাজসাক্ষী। মামলায় ধৃত 
ইউরোপের নানাদেশীয় আসামীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি হয় 
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দোৌষ স্বীকার করেছিল নয়তো! রাজসাক্ষীর স্থান নিয়েছিল । 
বিশ্বীসঘাতকদের মধ্যে কিছু ভারতীয়ও ছিল৷ 

কিন্ত রামচন্দ্র ও তার দেশী-বিদেশী প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ জন সতীর্থ 
বীরের মত এই বিচার-প্রহসনকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন । বিচারের 
শেষের দিকে (২৬. ২. ১৯১৮) রামচন্দ্র বন্দীর কাঠগড়া। থেকে 
বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদ্দেশে £ €[7018, [161800, 
[5591 7১21519, 741010000, 7181957--070256 ৪12 211 58101801 
36855, 11165 51007011005 1:21012961820 11) 610০ 02809 
0076216190১ [060১6 ৮ 6102 (30501017761015 10101) 00101- 
1866 00210, 00 105 1501085670080565 01 00610 ০ 
95616061010. 12100 0115 57211022069) 101. 10155106170 
0170] (11211 06600171715 02212. 801012৬০3.1? 

(1. লি, তু, 2 3, 1, £৬া020108১১0,766 ) 

[ ভারতবধ। আয়ললগু, ঈজ্জিপ্ট, পারস্ত, মরোকে।, মালয়-_এই 
সবগুলো দেশই পররাধীন। ( মহাযুদ্ধ আস্তে) শাস্তি-সভায় এই 
দেশগুলোর প্রতিনিধিদেরও ডাকতে হবে; তবে তারা বিদেশী 
শাসকদের "প্রতিনিধি হলে চলবে না, ভীদের নির্বাচিত করবেন দেশের 
জনসাধারণ। প্রেসিডেন্ট উইলসন্‌ সাহেবের কাছে আমার আবেদন 
যে, এই দেশগুলোর স্বাধীনতা অভিত ন।-হবার পূর্বে যেন গুথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সমাপ্তি না ঘটে । | 

বীর্যশালী এই তরুণ-বিপ্রবীর ক সমগ্র আমেরিকাবাসীকে 
বিস্মিত করল। ভারতবাসীর গবের সীম রইল নাঁ।.."কিন্তু জাতির 
পাপ দেড়শ' বছরের পরাধীনতায় পুঞ্জীভূত। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
জাতিকে আরো বহুকাল করতে হবে বলেই হয়তে। মাঁকিনের গদর”- 
সংস্থার মধ্যে আত্মকলহ মাথা তুলে দাড়াল। কার চাতুর্ষে জান! 
নেই, কর্মীদের মধ্যে সান্প্রদায়িকতার বাঁজ-ঢুকে গেল, হিন্দু 
মুসলমানের আত্মঘাতী বিসম্বাদ নয়, হিন্দ-শিখের আত্মদ্রোহ! এই 
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কলহ আচন্বিতে কুৎসিত রূপে দেখা দিল ১৯১৮ সালের ২৩শে 
এপ্রিলের এক বেদনাবহ মুহূর্তে ৷. কোর্ট তখন লাঞ্চ -এর জন্ত্ে 
বিচারকার্ধ স্থগিত রেখেছে । বিচারক কোর্ট-রুম্‌ ত্যাগ করে খাস- 
কামরায় ঢুকে গেছেন। আইনজীবী ও দর্শকরাও বাইরে যাবার জন্যে 
আঙন ছেড়ে উঠেছেন। বন্দী রামচন্দ্রও কাঠগড়া ত্যাগ করে কয়েক 
পা এগিয়েছেন। ঠিক সেই মুহুর্তে অপর বন্দী রাম সিং নিজ দেহে 
লুক্কায়িত রিভল্বার টেনে বের করে সতীর্থ রামচন্দ্রকে গুলি করে 
বসল। রামচন্দ্র টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুহুর্তে মৃত্যু 
তাকে গ্রাস করল ।**'সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-কর্তা রাম সিংকে গুলি কবে 
মৃত্যুর দ্বারে পৌছে দিলেন। 


রাম সিংকে দলের যারাই রামচন্দ্রের বিকদ্ধে উত্তেজিত করুক ন! 
কেন, তারা সান্প্রদায়িক-ছূর্বৃদ্ধি থেকেই যে পরিচালিত হয়েছিল, তা 
অসত্য নয়। তাই তাদের বংশধর_-আজকের ভাঁরতবাসী এই 
মান্নুবগুলির অপকীতির কথ! স্মরণ করে পরম ছুঃখ বোধ করে, 
লজ্জায় নতশির হয়। এ-পাপ শুধু রাম সিং-এর নয়, এ-পাপ 
পবাধীন জাতির । 


রামচন্দ্রের মত শৌর্ধবান পুকষ, সবগুণসম্পন্ন তেজম্বী এক তরুণ 
বিপ্লবী-নেতাকে হতা করে রাম সিং-জাতীয় অবোধ ব্যক্তির! 
ভারতবর্ষের বিপ্রব-সাধনাকে সেদিন পিছিয়ে দিয়েছিল। যে-পাপ 
তার! করে গেছে, তার গ্লানি দেশমাতার শৃঙ্খলবন্ধনকে দীর্ঘতর দিনের 
জন্যে বিলম্থিত করেছিল । 

কিন্তু দেশে-বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবী-আত্মা পরের যুগে সাবধানে 
ও সাগ্রহে লালন করত এই অনন্তসাধারণ মানুষটির স্মৃতি। সংগ্রামী 
জাতির ব্যাকুল কণ্ঠে সবার অলক্ষ্যে ধবনিত হয়ে যেত £ 


১৬১ 
সশস্ত্র বিপ্রব--১১ 


“আজকে তোমার অলিখিত নাষ 
আমরা বেড়াই খুঁজি-_ 
আগামী প্রাতের শুকতার! সম 
নেপথ্যে আছে বুঝি ।৮.*. 


ভারতবষয আজ স্বাধীন। নেপথ্যে বিরাজিত “শুকতার। সম” 
শৌর্যময় রামচন্দ্র । “শহিদের বিভায় আজও কি তাকে দেশের মানুষ 
চিনে নিতে পারবে না? 


“সান্ক্রান্সিস্কো-বিচারের রায় বেরুল ১৯১৮ সালের ৩ৎশে 
এপ্রিল। দগ্ডলাভ করলেন ৩৯ জন আসামী । তাদের মধ্যে তারক 
দস, ধীরেন সরকার, ইমাম্‌ দিন্‌ ও সন্তোখ সিং প্রমুখ অন্যতম । 

দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন ইউরোপীয় এবং ১৪ জন্‌ 
ছিলেন ভারতীয় । 


ভারতবর্ষে গদর-কর্মীদের 
বৈপ্লবিক অনুপ্রবেশ ৃ 
ক্যানাডার “ইমিগ্রেশান-আইনে”র কথ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । 
এ যুগে ক্যানাডায় অন্তত হাজার চারেক পাঞ্জাবী-শ্রমিক “বাসিন্দা: 
রূপে বসবাস করতেন। তারা সকলেই চালু-হওয়া আইনটির 
আঘাতে অসুবিধায় পড়লেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ 
এই কারণে যে, ক্যানাডার হঠকারিতার বিরুদ্ধে সে একটি কথাও বলল 
না। এই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকল । শিখ তথ! পাঞ্জাবীদের 
এই অসন্তোষ এবং অসুবিধাজনিত উত্মা। গদর-পাঁর্টি “বিদ্রোহে”র কাজে 
লাগাতে বিলম্ব করল না। ধীরে ধীরে এদের মধ্যে বিদ্রোহ-বীজ 
ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বিপ্লবীরা ।--. 
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১৯১৪ সালের ৪ঠ। এপ্রিল একটি ব্যাপার ঘটে গেল। 

মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গুরদিৎ সিং। তিনি এ 
তারিখে বাহাত ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণের উদ্বোশ্টে কোমাগাটামার 
নামে একটি জাপানী জাহাজ ভাড়। করে শ্রমজীবী শিখদের নিয়ে 
হংকং থেকে ক্যানাডা যাত্রা করলেন। কিন্তু তার আসল উর্দেশ্য ছিল 
“ইমিগ্রেশান্-এ্যাক্ট “কে চ্যালেঞ্জ করা । 

উক্ত এজাহাজে যাত্রী ছিলেন ৩৭২ জন পাঞ্জাবী। তাদের 
অধিকাংশই শিখ । জাহাজটি ইয়াকোহাম। ও অন্তবর্তী অন্যান্য বন্দরে 
পৌছতেই ভারতীয় বিপ্লবী-কর্মীর। যাত্রীদের মধ্যে গদর' পত্রিকা! 
ছড়িয়ে দিতে থাঁকলেন। বন্দরে-বন্দরে বিদ্রোহের জয়গান তাদের 
কানে আসতে লাগল । মন তাদের চঞ্চল হয়ে ওঠে । কিন্তু বিপ্লবের 
বাণী মর্ম দিয়ে বরণ করার প্রস্ততি তখনও তাদের হয়নি । 


মে মাসের শেষাশেষি। কোমাগাটামারু ভ্যাংকোবার বন্দরে 
এসে পৌছল। কিন্তু ক্যানাডার কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আটকালেন, 
জাহাঁজ থেকে কাউকে নামতে দিলেন না । বাধ্য হয়ে জাহাজটি সকল 
যাত্রী নিয়েই ফিরে চলল । এতে যাত্রীদলের মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 
ক্যানাডা-সরকারের আচরণ তার! বরদাস্ত করতে পারলেন না । বনু 
আশায় নিজেদের যথাসবন্থ বিক্রয় করে সামান্য সঞ্চয় সহ ঘর ছেড়ে 
তারা দূর ক্যানাডায় যাচ্ছিলেন শুধু ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু সম্বলহীন 
ক্ষুধার্ত অবস্থায় জানোয়ারের মত তীদের তাড়িয়ে দ্রিলেন নির্দয় 
ক্যানাডা-কর্তৃপক্ষ । তাদের বিশ্বাস ছিল, মহা বিবেচক ব্রিটিশ-সরকার 
তার ভারতীয় প্রজাদের লাঞ্চন! মুখ বুজে সহা করবে না'। ক্যানাডার 
জ্াতি-বিদ্বেী এই আইন ব্রিটিশ-ধর্মরাজ নিশ্চয়ই অন্যায় বলে স্বীকার 
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করে তাকে প্রতিহত করবে। কিন্তু কার্ধত দেখা গেল, ব্রিটিশ-সিংহ 
চোখ বুজে রইল। লাঞ্ছিত এই মান্থৃষগুলির ক্রুদ্ধ মনে তখন গদর- 
পার্টির বিদ্রোহ-বাণী মন্ত্রের শক্তিতে কাঁজ করল। তাঁদের পেটে ক্ষুধা, 
চিত্তে অপমানের কষাঘাত। তাই এবার “গদর' পত্রিকা ও বিদ্রোহাত্মক 
নানাবিধ প্যাম্ফ্লেই-এর প্রত্যেকটি ঠাণ্ডা হরফ তীদের কাছে আগুন- 
ছোয়া বারুদের এক-একটি স্ুপের মতো ফেটে পড়বার উপক্রম 
হল।.". 


জাহাজ ফিরে এল হংকং বন্দরে । কিন্তু সেখানেও কাউকে নামতে 
দেওয়া হল না। অভুক্ত যাত্রীদল মরীয়া হয়ে উঠেছেন। গুরদিৎ সিং 
যাত্রীদের দেহ-মনের এই অবস্থার কথা হংকং-কর্তৃপক্ষকে জানালেন। 
কিন্ত হংকং-এ অবস্থিত ব্রিটিশ-দূত ওসব কথা শুনে ভ্রক্ষেপও করলেন 
না। যাত্রীদের বন্দরে নামতে দেওয়া তো দূরের কথা, এক ছটাক 
খাদ্দ্ব্যও জাহাজে তুলবার অনুমতি পাওয়া গেল না। অবস্থা দ্রুত 
সংকটজনক'হতে লাগল । “বিদ্রোহ' মৃতি ধরে দেখা দিতে চায়। 

শেষটা ভারত-সরকারের স্ুুবুদ্ধি দেখা দ্রিল। তার নির্দেশে 
কিছু খাগ্ত্রব্য দিয়ে জাহাজটিকে দা কলকাত। বন্দরের দিকে 
পাঠান হল। 

যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতে ফিরে আসতে রাজী ছিলেন 
না। কারণ সেখানে ভাগ্যলক্ষ্মী বড়ই কৃপণ । তারা হংকং ব! 
সিঙ্গাপুরে নেমে যাবার জন্তে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার 
সে-আবেদনে কর্ণপাত করল না। কাজেই, আরোহীদের উত্তেজন! 
বেড়েই চলল । ত্রিটিশ-বিদ্বেষী হয়ে উঠল তাদের মন। বিদ্রোহীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ এলেই হয় !:. 
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১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর | কলকাতার দক্ষিণে বজ বজ ৷ 
সেখানে এসে ভিড়েছে কোমাগাটামারু। জাহাজে ৩৭২টি পাঞ্জাবী 
বীর শৃঙ্খলিত কেশর-ফোল। সিংহের মত উত্তেজিত । 

কিন্তু গভর্ণমেন্টের কর্তব্য স্থির হয়ে গেছে। যাত্রীদের স্পেশাল্‌ 
ট্রেনে তুলে সোজ। পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । বিশ্বযুদ্ধের অজুহাতে 
যে-কোন ব্যক্তির গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণের আইন চালু হয়ে আছে । সুতরাং 
পুলিশ সে-আইনের বলে যাত্রীদের পাঞ্জাবগামী ট্রেনে উঠবার জন্যে 
আদেশ দিল । গুরদিৎ সিং এবং তার সঙ্গীদের সহযর সীম! পার হয়ে 
গেছে। তারা জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে উঠলেন না। সোজা! হাট 
দিলেন কলকাতার দিকে ।**- 

কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্তার ফ্রেডারিক্‌ এবং চবিবিশ- 
পরগণার ম্যাজিস্টেটে মিঃ ডোনাল্ড পুলিশ ও সৈন্য নিয়ে পূর্বান্থেই 
তৈয়ের ছিলেন । তারা দ্বিরুক্তি না করে বাধা দিলেন ক্ষুধায় ও 
অপমানে ক্রুদ্ধ শাু ল-বাহিনীকে ৷ সে-বাহিনীর পথচলার স্বাধীনতায় 
এরূপ হস্তক্ষেপের প্রত্যুত্তরে সংঘর্ষ বেধে গেল। শিখর নিরন্তর 
ছিলেন না । অনেকের সঙ্গেই ছিল আমেরিকান্‌ পিস্তল। উভয়পক্ষ 
চালাল গুলি। বন্দুকে-পিস্তলে চলল অসম লড়াই । তবু ব্রিটিশের 
ভাড়াটিয়া সৈম্ত ও পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল অবন্ধ্য-পথে চলতে 
চাওয়া পাঞ্জাবী সিংহ-শিশুদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে !.-. 

এই সংঘর্ষে স্যার ফ্রেডারিক্‌ আহত হলেন, হাম্ফির আঘাত 
গুরুতর হল, লোমেক্স কে বাঁচান গেল না । অধিকন্তু, জখম হয়েছিল 
কিছু পুলিশ ও সৈন্য । 

এদিকে যাত্রীদের মধ্যে নিহত হলেন ১৮ জন। অল্প-বিস্তর আহত ' 
হলেন অনেকেই । 

যাত্রীদলে ১৭ জন ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান । তাঁদের সঙ্গে 
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আরো ৪৩ জন শিখযাত্রীকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেওয়া সম্ভব হয় । 
কিন্তু ২৭২ জন যাত্রীর বাকি সবাই পালিয়ে যান। পরে অনেকে 
ধর! পড়লেন। তীদের মধ্যে ৩১ জনকে অস্তরীণ কর! হয়। গুরদিং 
সিং এবং আরো ১৮ জন শিখকে পুলিশ শেষ পর্যস্ত ধরতে পারেনি । 

কোমাগাটামারু-সম্পকিত সমস্ত ব্যাপারেই গুরদিৎ সিং-এর 
নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালন! বিপ্লবী-ভারতের কাছে বিশেষ প্রশংসিত 
হয়েছিল। কারণ, আগামী-বিপ্লবের প্রস্তরতি-পর্বে এ-ঘটনার অবদান 
অসামান্য । 


কোমাগাটামারু-সংঘটনা কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর 
গুরুত্ব বিপ্লবের ইতিহাসে প্রচুর। সমস্ত ব্যাপারটির পেছনে গদর- 
পার্টির অপ্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কাজ করেছিল বলেই জাহাজের সাধারণ এবং 
রাজনীতিজ্ঞান-বর্জিত মানুষগুলে। বিদ্রোহীর ভূমিকায় এ এঁতিহাসিক 
সংঘর্ষের অংশীদার হতে পারলেন । 

'ইত্ডিয়ান্‌ ্যাশনাল্‌ লীগ ভারত-জার্মান যড়যন্ত্রটিকে সফল করে 
তোলার কাঞ্জে তৎপর । গদর-পার্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে তার 
সবটুকু আয়ো'জন নিয়ে ন্যাশনাল্‌ লীগ ,-এর নেতৃত্বে বিপ্লব-পরিকল্পনায় 
ঝাপিয়ে পড়েছে । কোমাগাটামারুর যাত্রীদের নিধন-যজ্ঞের আগুন 
ছড়িয়ে গেছে দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে। খেপে গেছে 
পাঞ্জাব। খেপে গেছে বাঙলা ও বিপ্লবী-ভারত। 


১৯১৪ সালের ২৯শে অক্টোবর আরো। একটি ঘটনা! ঘটে গেল। 
এ তারিখে “টোসামার, নামক একটি জাপানী জাহাজ আমেরিকা, 
মেনিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং থেকে বহু ভারতীয়কে বহন করে নিয়ে 
এল কলকাতায় । আরোহীদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ । যাত্রীদের 
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মধ্যে কিছু বিপ্লবী-কর্মীও ছিলেন। ঠিক এ সময়েই “এস, এস্‌ 
সালামির নামক অপর একখানি জাহাজে শিখযাত্রীদের সঙ্গে 
পিঙ্‌লে, সত্যেন সেন প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট বিপ্লবীও আসেন । সত্যেন 
সেন কলকাতায় চলে যান। পিঙলে প্রমুখ বিপ্লবীরা রাসবিহারী 
বস্থুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে উত্তর-ভারতে রওনা হন। এই 
বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই আমেরিক' বা বিদেশের নানাস্থানে শিখ- 
বাসিন্দা ও শিখ-সৈম্যদের মধ্যে বিদ্রোহ-বাঁণী প্রচার করার সংকল্প নিয়ে 
একদা দেশত্যাগ করেছিলেন । কারণ, তাবা জেনে গিয়েছিলেন যে, 
আগামা বিপ্রবে হুর শিখজীতির কাছে বাসবিহারী ও যতীক্দ্রনাথ 
প্রমুখ বিপ্লবী-নায়কদের প্রত্যাশী যথেষ্ট । 

“টোসামারূ'ব ১০৭ জন ভাবতীয় যাত্রীর মধ্যে ভারত-সরকারের 
নির্দেশে একশ" জনকেই অন্তরীণ কর হয়। তথাপি বিদেশে অবস্থিত 
বিপ্লবীর নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে বহু ভারতীয়কে নানা জাহাজে 
তুলে স্বদেশে পাগিতে বিরত হলেন না ।--. 

পাঁঞজজাবের শাসকগোষ্ঠী সন্তস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ, স্বদেশ- 
প্রত্যাগত শিখর মরীয়। হয়ে আছেন। আইন-কানুন মেনে চলার মন 
ও মঞ্জি তাদের নেই। লাঞ্কনা ও অপমানেব জ্বাল! তাদের অতিরিক্ত, 
বিদ্রোহের মন্ত্রে তারা অভিষিক্ত ।-.. 

পাঞ্জাবে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হল। প্রায় হছা'হাজার শিখ 
অল্প দিনের মধ্যেই বন্দী হলেন শুধুমাত্র সন্দেহবশে । ভারত-সরকারের 
ধারণ 2 ৮102 10098101165 0: 00652 ১1011075109. 1:20010020 
65002000660 00. 11019. 11) ৪. 50906 0 20002 010125 
8100 10062101176 00 ০01৮216 01015 01715501120 12৮01001019. 

(52101010 001010010665 [20০9:6,) 0,105) 
[ বিদেশ-প্রত্যাগত অধিকাংশ শিখই এই ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে, 
ভারতবর্ষে প্রচুর বিদ্রোহ-তাপ ছড়িয়ে আছে, এবং তা! জ্বলে উঠবে 
আসন্ন বিপ্লবে । ] 


১৯৬৭ 


বিপ্লবীদের প্রচার এবং বিদেশ থেকে দলে দলে প্রত্যাগত 
ভারতীয়দের প্রত্যাশ! কোনকালেই ভ্রান্ত ছিল না। 'বিপ্রব ভারতের 
দ্বার পর্যস্ত এসেছিল। সেই বিপ্লব-নৃত্য একবার শুরু হলে বিদেশ- 
প্রত্যাগত এই পাঞ্জাবী বীরগণ অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। 
কিন্তু “বিপ্লব" ছুয়ার থেকেই ফিরে গেল। ছু্‌"একটি “বিভীবণে"র দুষ্ষর্মে 
সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। জাহাজবোঝাই জার্মীন-অস্ত্রশস্্র ভারতের 
কূলে নামান গেল না। ফিরে গেল সে-জাহাজ। ফিরে গেলেন 
তার সাথে বিপ্লব-দেবতা৷ | বিপ্লব-দেবতার কণ্ঠে উচ্চারিত হল £ “সময় 
তোমার এখনো হয়নি । আরো! ত্যাগ, আরো সাধনা, আরো সংগঠন 
ও রক্তক্ষয়ের পথে এগিয়ে এস। তোমাদের কর্মে ও উদ্ভোগে 
তপস্তামুখর অনলস চেষ্টা থাকলে একদিন আমি ভারতের ছুয়ার ঠেলে 
আবিভূতি হবই ।৮.- 


আপাতদৃষ্টিতে বিশ্লৃব ব্যর্থ হল 

যতীন্দ্রনাথ মুখাজি ও রাসবিহারী বস্থুর নেতৃত্বে বিপ্লবীর! স্থির 
করেছেন যে, ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ভারতে একটি 
সামরিক অভ্যুথথান সুংঘচিত ক্রুতে হবে । সেই অভ্যুত্থানের পথেই 
আসবে দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা । রাসবিহারী উত্তর-ভারতে ও 
পাঞ্জাবে বিপ্লবী-সংস্থাকে অধিকতর স্ুুসংবন্ধ করার ভার নিলেন। 
আরো কঠিনতর ভার নিলেন তিনি-_ব্রিটিশ-বাহিনীর দেশীয়-সৈম্যদের 
বিদ্রোহমত্ত করে উক্ত অভ্যুত্থানে টেনে আনার । 

এদিকে যতীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়ল £ 

“109 015212156 2100 1006 006 চ/15012 5০17610020৫ 1815175 
৪1210611101 ৮710 606 10610 06 00০ 03910779103 00018 £ 
0067 £001011)5) 2362101151)1175  00-0061900 ০০০০1, 


৯৬৮ 


165 01016102092169 17) 91810 2170 06107 7018025 10 
736218£91.% (950161010 00000016065 1২601৮ 0.-82 ) 
[ জার্মানদের সহায়তায় সশস্ত্র-অভ্যু্থানের সম্পূর্ণ প্র্যান্টিকে কার্ধকরী 
করার জন্তে, সংঘঠনের, এবং সে-জন্যে শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের 
বিপ্লবীদের সঙ্গেও বাঙলার বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটিয়ে তা রক্ষা করার 
ভার পড়ল। ] 

এই সংঘঠন-পর্বের প্রথমেই প্রয়োজন ছিল কিছু অস্ত্রশস্ত্ের |... 
১৯১৪ সালেব ২৬শে আগস্ট “রড কোম্পানি'র মাউজার, পিস্তল ও 
বুলেট লুট করে প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা শ্রীশ পালের নেতৃত্বে হাবু মিত্র, 
হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস প্রমুখ ছুঃসাহসীর দল সে-সমস্যার অভূতপূর্ব 
সমাধান কবেছেন। 

এবার দ্বিতীয় প্রয়ো্ন মেটাতে হবে। সেই প্রয়োজন হল 
অর্থের। তাই যতীন্দ্রনাথের আদেশে ছু”ট বৃহৎ অর্থলুটেব ব্যবস্থা, হল 
১৯১৫ সালে। ছু'টিই মোটর-যোৌগে ফ্যাক্শান্‌, বাঙলা তথা 
ভাবতবধের বিপ্রব-ইতিহাসে প্রথম মোটর-যোগে ডাকাতি ।---প্রথমটি 
সংঘঠিত হল গার্ডেন রীচ-এ, ১২ই ফেব্রুয়ারি । দ্বিতীয়টি ঘটে 
বেলেঘাটায়, ২২শে ফেব্রুয়ারি । “সিডিশান্‌ কমিটি"র রিপোঁট অনুসারে 
এতে বিপ্লবীদের প্রাপ্তি হয়েছিল মোট হাজার আঅটত্রিশেক টাকা । 

কোমরে পিস্তল, পকেটে অর্থ, সম্মুখে বিরাট অস্যর্থানের আহ্বান। 
শৃঙ্খলিতা দেশজননীর আবাধা মুক্তির দিন আগত । বাঙলা তথ। 
ভারতের কতিপয় তরুণ এই স্বপ্নকে মূর্ত করার নেশা পাত্র ভরে পান 
করেছেন। অন্ুরের শক্তি তাদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, দেবতার 
আশীবাদ তাদের চিত্তে আত্মবিলয়নের সন্ধান জানিয়েছে । *' 

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ । এবার জার্মানি থেকে প্রাধিত অস্ত্রবোঝাই জাহাজ 
কলকাতার পথে এলেই হয় ! 

আসছে অস্ত্র, আসছে অর্থ কয়েকদিনের মধ্যেই । এসে গেছে 
বিদেশ থেকে বহু প্রবাসী ভারতবাসী আসন্ন অভ্যুত্থানে যোগ দেবার 


১৬৯ 


জন্যে । ভারতের বুকে বিপ্লবী-জোয়ানদল তে৷ প্রথম থেকেই একপায়ে 
খাড়। |... 

অভ্থানের দিন স্থির হয়েছে। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 
সেই মহান্‌ লগ্ন ।-' খাকি প্যান্ট, খাকি হাফ শার্ট তৈয়ের হয়েছে 
প্রচুর । *প্ল্যান্‌ হচ্ছে, হাতে অস্ত্র এলেই শার্ট-শট্‌ পরিহিত বিপ্লবী- 
শ্বচ্ছাসৈনিকরা একই সঙ্গে থানাগুলোকে দখল করে নেবেন। 
তাবপর সারা দেশে ঘটবে সশশ্ত্র-অভ্যুত্থান_ দেশীয় সৈম্যবাহিনীর সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে। 


নেতাদের কাছে খবর এল-মম্যাভারিক্‌* জাহাজে মাল আসছে । 
স্থিব হয়েছে, রায়মজলে সে-জাহাজ এসে ভিড়বে। জার্মান্‌ কন্সাল্‌- 
জেনারেল্‌-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন নরেন ভট্টাচার্য, ওরফে “মার্টিন, 
( উত্তরকালের স্থুপ্রসিদ্ধ মানবেন্দ্রনাথ রায়)। এ জাহাজে অন্যান্য 
মালের সঙ্গে বিপ্লবীদের জন্যে নাকি আসছিল তিরিশ হাজার রাইফেল, 
প্রত্যেক রাইফেল-এর জন্যে বরাদ্দ চারশ” রাউণ্ড কবে বুলেট এবং 
ছু'লক্ষ টাকা। মার্টিন, অর্থাৎ নরেন ভট্টাচার্য তখন ব্যাটাভিয়ায় 
বসে ওখানকান জার্মান্-কল্সাল্‌ হের্‌ থিয়োডোর হেল্ফেরিখ.-এর সঙ্গে 
সকল ব্যবস্থা করছেন। খবরাখবর সন্দেহাতীত রূপে কলকাতায় 
পাবার জন্যে হরিকুমার চক্রবতিকে একটি ঠিকানা যোগাড়ের ভাব 
দেন নেতা যতীন মুখাঞজি। সে-ঠিকানায় শুধু সংবাদ নয়, অর্থ বাবদ 
ড্রাকটও আসবে । হরিকুমার চক্রবতি একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান_ 
অর্থাৎ অর্ডার সাপ্লাই-এর আপিস খুলে বসলেন। হ্যারি এণ্ড সন্দ' 
তাঁর নাম । নরেন্দ্রনাথ উক্ত গ্যারি এগ সন্স-এর মাধ্যমেই সাংকেতিক 
ভাষায় খবরাখবর পাঠিয়ে যাচ্ছেন, জান্মান-সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থও 
বারে বারে গ্রাফট' করে পাঠাতে থাকলেন । “সিভিশান্‌ কমিটি'র 
রিপোর্ট হল £ 

“1$15217571)116 11210112 1720 06166190060 ০০ এ 


৯৭ ৩ 


8. 80185 17) 0210965) & 00259838170) 1606 25 £ 
স০11-080চ72 12011610108 08200054535 ৪3 
1161769811৮ (49, 0, 219০0:৮, 2.- 82) 
[ ইতিমধ্যে মার্টিন ( নরেন ভট্টাচার্য) কলকাতার "হ্যারি এগ সন্স; 
নামক একটি জাল ব্যবসায়-কেন্দ্রে টেলিগ্রাফ করছেন-_ব্যবস। 
স্ববিধেজনক হল” । উক্ত ব্যবসায়-কেন্দ্রটির পরিচালক ছিলেন নামী 
একজন বিপ্লবী । ] | 

জুন মাসে হ্যারি এগু সন্স্‌' পুনরায় টাক! পাঠাবার জন্তে মার্টিনকে 
ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় সংবাদ দেয়। তার উত্তরে উক্ত আপিসে মোটা 
টাকার কয়েকটি 'ডাফ ট” ক্রমে ক্রমে আসে ব্যাটাভিয়ার “হেল্ফেরিখ- 
এর কাছ থেকে । “হেল্ফেরিখত ব্যাটাভিয়া৷ থেকে পাঠিয়েছিলেন 
মোট তেতাল্লিশ হাজার টাকা । জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে হ্যারি 
এণ্ড সন্স” পেয়ে যায় তেত্রিশ হাজার। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ 
ঘোরালো। হতেই দশ হাজার টাক তারা আটকিয়ে ফেলে এবং খোঁজ- 
খবর নিতে শুরু করে ।--- 

মার্টিন ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় জুন মাসের মাঝামাঝি । 
নেতা যতীন্দ্রনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে যাছুগোপাল প্রমুখ সতীর্থদের সঙ্গে 
একমত হয়ে স্থির করেন যে, পু্ববঙ্গে ( সন্দীপ ) হাতিয়া, পশ্চিমবঙ্গে 
কলকাতা, উড়িষ্যার বালেশ্বর_এই তিনটি অঞ্চলে জামান্-অস্ত্রশস্ত্ 
বিপ্লবীদের সকল দলের মধ্যে বিতরণ করা! হবে। “সিভিশান্‌ কমিটি 
রিপোর্টে বলেছে £ 

£[176য 00105100120 01096 0065 ৬০1০ 130010101109115 
50:0186 2150051) 00 0291 10) 002 01090109 1 13210621১00 
(176৮ 1521:60 16-11)001021002155 11010 0005106. ৬৬10) 
6115 1068 11) ৮1০7 €11০5 020106206০0 1010 ৪) 0106 00152 
10011) 191157959 11760 13210691 05 0101175 00 10126 
01117010081 101010£65”, (9, ০ 2২৪9০: 283) 
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[ তার! (বিপ্লবীরা ) মনে করেছিলেন যে, জনসংখ্যায় তারা অধিক বলে 
বাঙলার স্ক্পতর সংখ্যক ব্রিটিশ-সৈন্যদলকে শক্ত হাতে দেখে নিতে 
' পারবেন; কিন্ত ভয় ছিল বাইরে থেকে সৈন্য আমদানির । তাই স্থির 
হয়েছিল, প্রধান প্রধান পুলগুলে। উড়িয়ে দিয়ে বাঙলা-অভিমুখী তিনটি 
রেললাইন অকেজে। করে দেওয়া । ] 

বিপ্লবীরা সত্যি বাঙলা-অভিমুখী রেললাইন তিনটিকে অকেজে'! 
করে দেবার প্র্যান্‌ নিয়েছিলেন । যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভার নিলেন 
বালেশ্বরে অবস্থান করে মাদ্রাজ লাইনটিকে অকেজো করার, 
ভোলানাথ -চ্যাটাঞজজিকে পাঠান হল চক্রধরপুরে বেঙ্গল-নাগপুর লাইন 
সামলাবার দায়িত্ব দিয়ে এবং সতীশ চক্রবত্তি গেলেন অজয়ের উপর 
ইস্ট-ইগ্ডিয়ার রেলের পুল উড়িয়ে দেবার আদেশ নিয়ে ।... 

এদিকে হাতিয়ায় (জন্দীপ ) চলে গেলেন নরেন ঘোষ-চৌধুরী । 
তার দায়িত্ব ছিল পূরববঙ্গে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের 
পরে জিলাগুলে। দখল করার প্রস্তুতির জন্যে । বিপিন গাঙ্গুলি ভার 
নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম চড়াও করে কলকাতা করায়ত্ত করার । 
যাহগোপাল ভার নিলেন রায়মঙ্গলে জামান্-অস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস 
করে যথানিদ্দি: ঘণটিগুলিতে সে-সব সরবরাহ করার । 

১৯১৫ সাঁলের ১লা৷ জুলাই-এর মধ্যে সকল দলের সকল বিপ্লবী- 
তরুণের হাতে-হাতেই অস্ত্র পৌছে যাবে বলে আবার আশা কর! 
গেল । * 


কিন্ত কয়েক মাস পূর্বের কথা । 

সকলে প্রস্তুত ।-..শুভলগ্নের দেরি নেই ।...আর কয়েকট। দ্দিন। 
“এল বলে এ একুশে ফেব্রুয়ারি !:": 

কিন্তু সহসা মাথায় বাজ পড়ল। উত্তর-ভারতের সংবাদে জান। 
গেল যে, কপাল সিং নামক একটি সৈনিক বিপ্লবীদের হাত থেকে 
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ফস্কে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের কজার মধ্যে চলে গেছে । তার কাছ থেকেই 
পুলিশ “২১শে" তারিখটির সংবাদ পেয়ে গেল।... 

কপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার কথ। জানতে পেরেই রাসবিহারী ' 
গোপনে বিপ্লবী-নেতাদের জানিয়ে দিলেন যে, তারিখটি পাল্টে দেওয়া 
হল- সৈন্য-বিদ্বোহ ঘটবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ।*-.কিস্ত কপাল সিং 
পরিবতিত তারিখটির সংবাদ সযত্বে পুলিশের কানে তুলে দিল।:.. 


কপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতা! অবশ্য বিপ্লবীরা ক্ষমা করেননি । 
প্রায় পঁচিশ বছর পর তাঁকে এই ছুষ্কার্যের জন্তে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।* 
কিন্ত একদিন প্রাণের বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হলেও “বিভীষণ 
সেদিন যে ক্ষতি করেছিল, তা৷ অপুরণীয়। এই বিশ্বীসঘাতকের কাছে 
খবর পেয়ে মুহূর্ত বিলম্ব না করে এঁ দিনই পাঞ্জাৰ-গভর্ণমেণ্ট সৈন্তাদের 
স্থানান্তরিত করা শুরু করল। পাঞ্জাব জুড়ে দোষী-নির্দোষ নিবিশেষে 
ধর-পাকড় চলল । রাসবিহারী গ্রমাদদ গণলেন। তিনি লাহোর ছেড়ে 
বিনায়ক কাপলেকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর দিকে চলে এলেন। শচীন 
সান্যাল ও কৈলাসপতিকে পাঠিয়ে দিলেন বাঙ্লায়। 

রাসবিহারী ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে এসেছিলেন কাশীর কেন্দ্রে। 
তারপর চলে এলেন কলকাতা । তাকে খুঁজে বার করার জন্যে 
ব্রিটিশ-সরকার জাঁন্‌ কবুল করেছে। কিন্তু নানা ছদ্মবেশে এদেশ-ওদেশ, 
এজেল1-ওজেল!, এশহর-ওশহর, এবাড়ি-ওবাড়ি, এগলি-সেগলি দ্বুরে 
বেড়ালেন বনুভাষী বিপ্লবী-যাদুকর রাসবিহারী। তাকে কেউ ধরতে 
পারল না। অবশেষে পালিয়ে গেলেন তিনি জাপানে, “শান্ুকি- 
মার নামক জাপানী-জাহাজে উঠে। তারিখটি ছিল ১২ই মে। 
ঠাকুর-পরিবারের পি. এন. ঠাকুর এই ছন্-পরিচয়ে ছিলেন তিনি এ 
জাপানগামী জাহাজের যাত্রী ।--- 


* “বাঙলায় বিপ্লববাদ? (পৃঃ ১৪৫ )- দ্রষ্টব্য । 
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রাসবিহারীর অন্তর্ধান একটি চমকপ্রদ এতিহাসিক ঘটনা । যে- 
কাজ অসমাপ্ত রেখে তার জাপান-যাত্রা সেদিন ঘটেছিল, তাকে সম্পূর্ণ 
করার চেষ্টায় ও সাধনায় তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের 
সময় তাকে সত্যি সম্পূর্ণ করেছিলেন । নেতাজির হস্তে আপন কর্নভার 
তুলে দিয়ে মৃত্যুর পুর্বে কী তার তৃপ্তিবোধ! যে-নদী পাহাড় কেটে 
আজন্মের শ্রমে ও তপক্তায় তিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তার মহোত্তম 
মিলন ঘটল যেন বিপুল সমুদ্রকল্লোলে | -; 


১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতে যেমন সশস্ত্র-অভ্যরথানের 
পরিকল্পনা কর! হয়, তেমনই কাবুলেও একটি বিদ্রোহ-যড্যন্ত্র হয় । 
রাজী মহেন্দ্রপ্রতাপ, সুফী অন্বাপ্রসাদ, অজিত সিং প্রমুখ বিপ্লবী- 
নেতৃবৃন্দ কাবুলে একটি অস্থায়ী “ম্বাধীন ভারত সরকার" যে স্থাপিত 
করেছিলেন, ত। ভারতের বিপ্লবীদের ভাল করেই জানা ছিল। উক্ত 
অস্থায়ী ভারত-গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকেও স্থির হয়েছিল যে, ১৯শে 
ফেব্রুয়ারি (প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারিই সম্তনত ) ভারতের সিপাহীরা 
বিদ্রোহ-ঘোষণী করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে 
ব্রিটিশকে তারাও সদলবলে আক্রমণ করবেন । কিন্তু ভারতের বিদ্রোহ- 
চেষ্টা অস্কুরেই ব্যর্থ হবার সংবাদ কাবুলেও পৌঁছে গেল। কাবুলের 
আমীর সে-সংবাদ পেয়েই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার কর! 
স্থির করলেন । ব্যাপারটা আচ করে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অজিত 
সিং কাবুল থেকে পালিয়ে যান। সুফী অস্বাপ্রসাদ ধর! পড়েন । 
কাবুলের কারাগারেই এই তেজোদীপ্ত পুরুষের মৃত্যু হয়। যে- 
দেশের জন্যে নান ছুঃখ ও নির্ধাতন সয়ে এই বিপ্লবী-বীর একদিন 
বন্ধু-আতম্মীয়বিহীন বিদেশী জেলের কঠিন ভূমিশয্যায় শুয়ে মৃত্যুকে 
বরণ করে শহিদ হলেন, সেই দেশ কোনকালে তার কথ মনে করেছে 
কি? সে-দেশের মানুষ স্বাধীনতালাভের পরে অন্তত কোন একদিন 
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কাবুলের সেই সেল্‌-এ ঢুকে অকুঠ কৃতজ্ঞতায় তার স্মরণে একটি প্রণাম 
রেখে এসেছে কি ?.. 


এদিকে কার সিং ও হরনাম সিং রাসবিহারীর কাশীবাস কালেই 
তাঁর নির্দেশ মত কাবুলের দিকে যাচ্ছিলেন রাজ? মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে 
যোগাযোগের আশায় । কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বেই কোন 
এক দেপাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তারাও ধরা পড়েন। 
কর্তার সিং-এর গ্রেপ্তারের পর পিঙলে লাহোর থেকে কাশী চলে 
আসার সময় মীরাটে অবতরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সেম্যদলের 
হালচাল বোঝা । সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করে তিনি বিপ্লবের বীজ 
ছড়ীতে লাগলেন। কিন্তু একটি বিশ্বাসঘাতক সৈনিক তাকে আদর 
করে নিজেদের ব্যাপারে ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এক 
বাক্স মারাত্মক বোমাসহ মহারাষ্্রীয় বীর বিষণ গণেশ পিঙুলে বন্দী 
হন। সেই অশুভ দিনটি হল ১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ 1". 

বহু বিশ্বস্ত কর্মী গ্রেপ্তার হলেন ।.."লাহোর বড়যন্ত্র মামলার সৃচনা 
এইখানে ।-*" 


লাহোর বড়ুযন্ত্র মামলা 


'কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সিপাহী বিশ্বাসঘাতকত। করায় শুধু 
কার সিং হরনাম সিং বা পিঙ্‌লেই ধরা পড়লেন না, পুলিশ 
তড়িৎবেগে প্রায় ৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। অভূতপুৰ এক 
বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা! দায়ের কর হল লাহোর সেন্টাল জেলে ।" 
তারিখটা। ছিল ১৯১৫ সালের ২৭শে এপ্রিল। মামলার আসামীদের 
সংখ্য। দাড়াল ৮০ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন তখনও পলাতক । যুদ্ধকালীন 
মামলা, সুতরাং ক্রিমিন্তাল্‌ কোড-এর হেন ধারা নেহ যাতে 
আসামীদের অভিযুক্ত নাঁ-কর! হয়েছে। অবশ্য তন্মধ্যে সর্বপ্রধান 
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হল, ভারতবাসীদেরই কল্যাণে আইনসঙ্গঅভাঁবে প্রতিষ্ঠিত মহামান্ত 
ব্রিটিশ-সআটের সাম্রাজ্য উৎখাতকল্পে যুদ্ধ-প্রয়াস ! 


মামল। শুরু হল স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কাছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর 
রায় বেরুল। মহামান্য ব্রিটিশ-সরকারের বিচারকগণ ২৪ জনকে 
দিলেন ফাসির হুকুম এবং ২৬ জন পেলেন যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের 
আদেশ। বাকি ধারা রইলেন, তাদের ছু'একজন মুক্তি পেলেও 
অধিকাংশই নান! ক্রমের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 


বড়লাটের কাছে দরবার করা হল। তীর হুকুমে ১৭ জনের ফাসির 
দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন দীপান্তরের সাজা মঞ্জুব হয়। যাঁর! সানন্দে 
ফাসির মঞ্চে আরোহণ করার দণ্ড বরণ করে নিলেন তাদের নাম হুল, 
বিষণ গণেশ পিঙ্‌লে, হরনাম সিং কর্তার সিং বক্সিশ সিং স্ুরান 
সিং স্বরান সিং (দ্বিতীয় ) এবং জগৎ সিং। 


১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এই সপ্তবীর লাহোর সেন্ট ণল জেলের 
মৃত্যু-মঞ্চে শহিদ-তীর্ঘথ রচনা করলেন। নিষ্ঠুর “মৃত্যু” এই বীর্যবানদের 
তপস্তান্িপ্ধ দেশপ্রেমের বিভায় মৃত্যুহীন মাধুর্ষে বূপায়িত হল।*- যার! 
আন্দামীন বা ভারতের অন্যান্য কারাকক্ষের নির্মম বন্ধনে জীবন-যৌবন 
সমর্পণ করে নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন--তীদের আত্মদান 
সংগ্রামী-ভারতকে সেদিন নান! ব্যর্থতার মধ্যেও প্রচুর গ্রত্যয় ও 
প্রেরণা যুগিয়েছিল ।:." 


“লাহোর বড়্যন্ত্র মামলায়'ও রাসবিহারী বস্ুকে ফাসাবার আপ্রাণ 
চেষ্টা হয়েছিল। তকে খুঁজে বার করার জন্যে সমগ্র ত্রিটিশ-শক্তি 
একান্ত তৎপর । কিন্তু বল! হয়েছে যে, এ একটি মানুষই সংঘবদ্ধ 


১৭৬ 


বিরাট সা্রাজ্য-শক্তির' চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন সুদূর 
জাপানে (**' 

১৯১৫ সালের ১২ই মে ব্রিটিশ-গুগ্ুচর-বিভীগের যে কঠিন পরাজয় 
ঘটেছিল তার পুনর্থটন হয়েছিল আর একবার, ছাবিবশ বছর পরে, 
১৯৪১ সালের ১৭ই জান্ুয়ারি।-".প্রথমবার ব্রিটিশ-রাজকে পরাজিত 
করেছিলেন মহানায়ক রাসবিহারী বস্তু; দ্বিতীয়বার পরাজিত করলেন 
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বন্গু। প্রথম-বিপ্রবের হোতা সংগ্রাম-মুখব জীবনের 
সায়াহ্কে দ্িতীয়-বিপ্লবের নেতার হস্তে নিজের কর্মফল তুলে দিলেন 
বমার কুলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পটভূমে । পঞ্চাশ বছবের কর্মপ্রবাহ 
মহানায়ক রাসবিহারীর লালনে এবং নেতাজি স্ুভাষচন্দ্রের নায়কত্বে 
যে উত্তাল বন্যায় ভাবতবর্ধকে আলোড়িত করেছিল ১৯৪১-৮৪৫ সালে, 
তারই ফলশ্রুতি ইংরেজ-বিতাড়ন এবং ভারতের স্বাধীনতা-লাভ | 

বিপ্লব থেকে বিপ্লবে ভারতবর্ষের উত্তরণ ১৯১৪-১৫ সালের বিপ্লবী- 
নায়কদের কল্পনায় ছিল বলেই সেদিন যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দিলেন, 
রাসবিহারী পলাতক হলেন ।.. 


ব্যর্থ বিশ্ব সার্থক হল । 
বালেশ্বর-যুদ্ধ 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙলার বিপ্রবীরা 
প্রস্তুত । শুধু অস্ত্র-বোঝাই জামান জাহাজের আসার অপেক্ষা । ধার! 
রায়ম্জলের কূলে বসে আছেন, তাদের মানস-চোখে নীল-সমুদ্রের 
অগুণতি উচ্ছল ঢেউ। তাঁরা ভাবছেন, এ বুঝি “ম্যাভারিক্‌ জাহাজের 
মাস্তল দেখ। যায় 1" 

৩র। জুলাই ব্যাংককৃ-আগত কুমুদ্নাথ মুখাজি নামক এক ভদ্রলোক 
গদর-দলের প্রখ্যাত -বিপ্রবী আত্মারামের কাছ থেকে একটি সংবাদ 
যাছ্বাবুদের পৌছে দেন। সংবাদ হল যে, শ্যামের জা্মান্-কন্সাল্‌ 
হেল্ফেরিখ আপাতত একটি “বোটে” পাঁচ হাজার রাইফেল, 


১৭৭ 
সশস্-বিপ্লব--১২ 


প্রয়োজনীয় বুলেট ও একলক্ষ টাক! রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু 
বিপ্লবীর! কুমুদনাথকে ব্যাটাভিয়া পৌঁছে জার্মান্‌-কন্সাল্কে পূর্ব ব্যবস্থা 
মত অধিকতর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকা পাঠাবার জন্তে অন্থুরোধ 
করতে বলে দিলেন । 
কিন্ত ইতিমধ্যে কুমুদনাথ (সম্ভবতঃ তিনি ব্যাংককে ওকালতি 
করতেন ) যথাস্থানে পৌছে যাবার পথেই জানতে পারলেন যে, 
জাভার কাছে “ম্যাভারিক' জাহাজ ধরা পড়ে গেছে। সেটা জুলাই 
মাসের শেষের দ্িক। সংবাদটি তিনি যাছ্বাবুর কাছে কোনভাবে 
পাঠিয়ে দিলেন ।..এ-সংবাদ থেকে বোঝা! গেল যে, পুলিশ ষড়যন্ত্রের 
খবর জেনে গেছে । তাই যাছুবাবুদের বন্ধু ও বিশ্বস্ত বিপ্লবী ভোলানাথ 
চট্টোপাধ্যায় জার্মান্-কন্সাল্‌ হেল্ফেরিখকে ১৩ই আগস্ট জাভার 
ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে সাবধান-বাণী পাঠালেন। ১৫ই আগস্ট 
নরেন ভট্টাচার্য নিজে চলে গেলেন ব্যাটাভিয়ায় কন্সাল্‌-এর সঙ্গে 
যথাকর্তব্য স্থির করতে । যতীন্দ্রনাথ আরও কিছু বিশদ সন্ধান নেবার 
জন্যে ভূপতি মজুমদারকে পাঠালেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরে জাহাজ 
পৌঁছলে জাহাজেই মজুমদার মহাশয় গ্রেপ্তার হন। ভূপতিবাবুর 
উক্তি ঃ প্ষড়যন্ত্ের কথ! ব্রিটিশ-সরকার সবই জেনেছিল, এবং জাল 
বিছিয়ে রেখেছিল। আমরা গিয়ে সেই জালে ধর! পড়েছি মাত্র ।” 
পুলিশ অনেক কিছু খবরই জেনে ফেলেছে । জেনে ফেলেছে যে, 
এ হ্যারি এণ্ড সন্স” মোটেই ব্যবসা-সংক্রান্ত আপিস নয়, ওট। 
বিপ্লবীদের “পোস্ট বক্স.“ বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশের বিপ্লবীদের 
যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্র মাত্র। “সিডিশান্‌ কমিটির রিপোর্ট হল £ 
4001) 60০ 70 40056 00০ 001109) 010 1176017186101) 
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[ ৭ই আগস্ট পুলিশ খবর পেয়ে হরি এগ সন্স+ তল্লাশি করে 
কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। & 
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'হারি এপগু সন্স+-এর মালিক প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবতি। 
তল্লাশি করে পুলিশ হরিবাবু ও ভার ভাইকে আটক করল। সেখানে 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখান! চিঠি ( কারো! মতে চেক্‌) 
এবং আরও কিছু কাগজপত্র পুলিশ খুঁজে পায়। এসব কাঁগজপত্রের 
উপর নির্ভর করেই পুলিশ বালেশ্বরে “ইউনিভাস্তণল্‌ এম্পোরিয়াম্টি। 
আবিষ্কার করে। “সিডিশাঁন্‌ কমিটি”র রিপোর্টে পাওয়া যায় ঃ 
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[ ৪ঠা সেপ্টেম্বর হ্যারি এণ্ড সন্স--এর শাখা-আপিস বালেশ্ববের 
£ইউনিভাস্তণণল এম্পোরিয়াম্চ সার্চ কর! হয়। ত'"ছাঁড়া (বালেশ্বর 
শহর থেকে) ২০ মাইল দূরে “কপ্তিপদা” গ্রামে বিপ্লবীদের একটি 
আস্তানা তল্লাশি করে একখান! সুন্দরবন-অঞ্চলের মানচিত্র এবং 
পেনাউ-এর একটি সংবাদপত্রের কাটিং পাওয়া যাঁয়। এই “কাটিং-এ 
'ম্যাভারিক্‌” সম্পর্কে সংবাদ ছিল। এসব সুত্র ধরেই পরিশেষে দলবদ্ধ 
পাঁচটি বাডালীকে ঘেরাও করা হলে একটি সংঘর্ষ বাঁধে । সেই সংঘর্ষে 
তাদের নেতা যতীন মুখাজি ও চিত্তপ্রিয় রাঁয়-চৌধুরীর মৃত্যু হয়। 
চিন্তপ্রিয় ইতিপৃবে কলকাতায় পুলিশ-ইন্সপেক্টর স্ুরেশচন্দ্র মুখাঁজিকে 
হত্যা করে এসেছেন । ] 
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“ইউনিভাস্তণল এম্পোরিয়াম্ তল্লাশিকালেই “কণ্ডিপদা*র আস্তান 
পুলিশের খোজে এল। স্তৃতরাং ও-আস্তান। পুলিশ ঘেরাও করল। 
এদিকে বিপ্লবীরাও পূর্বানহ্থেই পুলিশের গন্ধ পেয়েছেন। পুলিশ তাই 
কাউকে সেখানে দেখল না। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্ঘগণ পলায়ন 
করেছেন |": 

যতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতে সফলতর বিপ্লব ঘটানর জন্যে পালিয়ে 
অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁ করলেন না। তিনি 
দেখলেন, বিপ্লব আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। বিরাট ষড়যন্ত্র সকলের 
অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়ে সহসা ফেঁসে গেছে। জাতির সম্মুখে তুলে 
ধরার মত আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু না রেখে গেলে এই ব্যর্থতা দেশকে 
বহুদূর পিছিয়ে দেবে, বিপ্লবীদের মনে অবসন্নতা আসবে । কতিপয় 
লোকের নীচতা ও দুর্বল রুচি এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে । 
বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত এ-বিপ্লব ব্যর্থ হত না। কাজেই, জাতির 
এই কলঙ্ক অতিক্রম করে এক বলিষ্ঠ কীতি স্থাপন করা৷ চাই, যাতে 

চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী, নীরেন দাশগ্তপ্ত, মনোরগ্রন সেনগুপ্ত ও 
জ্যোতিষ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ বুড়ীবালামের তীরে গোবিন্দপুর গায়ে 
এসেছেন। ভাদ্র মাসের ভরা নদী পার হয়ে বনের দিকে পথ চলতেই 
গায়ের লোকেরা সন্দেহ করল। কারণ, দেশে দেশে, শহরে ও শ্রামে 
পুলিশ ঢোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতগুলে। জামান্‌ ও দেশী 
ডাকাত গোঁপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহস্থদের ঘরে ডাকাতি বা রাহাজানি 
করার মতলবে ।**. 

গ্রামের লোকেরা যতীব্রনাথদের পেছন নিল। তারা নানা প্রশ্ন 
করে বিপ্লবীদের বিরক্ত করে তুলল। ভিড় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। 
তাদের মধ্যে পুলিশের লোকও . জুটে গেছে। বিপ্লবীরা তবু জোর 
কদমে পথ চলছেন। ছদ্মবেশী পুজিশের লোকদের প্ররোচনায় কিছু 
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লোক বিপ্লবীদের ধাওয়! করাতে তারা গুলি ছু'ডলেন। লোকগুলে। 
তখন পালাল। 

চাষখন্দের কাছে বিপ্লবীর! সীতরে আবার নদী পার হলেন। 
একটা উইয়ের টিবির পাশে এসে তার! পাঁচজনে বসেছেন। ক্ষুধায় ও 
পথ-চলার শ্রাস্তিতে সবাই কাতর । 

ইতিমধ্যে টেগাঁট, প্রমুখ পুলিশ-কর্াদের নেতৃত্বে জনতা সহ পুলিশ- 
বাহিনী তাদের ছু"দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে । তারপর শুরু হয়ে 
গেল সংঘর্ষ। অমিত বীর্ষে পঞ্চবীর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসম-যুদ্ধ করে 
গেলেন। তারিখ হল ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর । ভারতের শৌর্য 
বুড়ীবালামের তীরে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল। চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী 
সন্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক জখম হলেন । শ্বেত- 
পতাকা দেখালেন বীরবুন্দ। যুদ্ধবন্দী হলেন তারা । পরদিন ১০ই. 
সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ দেহরক্ষা, করলেন বালেশ্বর 
হাসপাতালে । "" 


অতঃপব যথারীতি বিচার কবে ব্রিটিশ-সরকার মনোরপঞ্জন সেনগুপ্ত 
ও নীবেন দাশগুপ্তেব ফীসির হুকুম দিল, এবং জ্যোতিষ পালকে ১৪ 
বছরের জন্যে আন্দামান পাঠাবার ব্যবস্থা করল। 

বালেশ্বর জেলে ১৯১৫ সালের ২২শে নভেম্বর মনোরপ্রন ও শীরেন 
স্মিতহাস্তে'ফাসিব বজ্জু কে ধারণ করলেন । 

জোতিষ কিছুদিন আন্দামান বাসের পর অসুস্থতার জন্যে 
বহরমপুর জেলে আনীত হন। জেলের ছুঃখে-কষ্টে ও অ-চিকিংসায় 
নির্জন সেলে জ্যোতিষও শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, ১৯২৪ সালের 
৪ঠ ডিসেম্বর । 

বাঙলার পঞ্চবীরের শৌর্যময় জীবন এইভাবে দেশমাতৃকার 
পৃজা-বেদীতলে অপিত হল।:..শহিদ-তীর্ঘ বুড়ীবালামের তীর। সেই 
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তীর্ঘের মহা -তীর্ঘস্কর যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহী-চতুষ্টয়। তাদের কীতির 
তৃুলন! নেই। 


বিশ্বাসঘাতকতা 
কে বাকারা! করেছে? 

এবার প্রশ্ন হল “ভারত-জার্মান্‌ বড়যন্ত্র ফীস হল কি করে? 
লাহোরে কপাল সিংকে আমরা পাচ্ছি একনম্বর “বিভীষণ রূপে । 
অবশ্য সে যতটুকু জানত তাতে পাঞ্জাবের সিপাইদের বিদ্রোহের তারিখ 
ফাঁস হতে পারে- কিন্তু “ম্যাভারিক্‌* জাহাজ ধরা পড়া, হ্যারি এগ 
সন্স” তল্লাশি কর! ইত্যাদি ব্যাপারে তার কোন সাহায্য পুলিশ পেতে 
পারে না। কারণ, সামান্য সিপাহী কৃপাল সিং ষড়যন্ত্রের গোপন 
কথা কতটুকুই-ব তার জান সম্ভব ? 

এখানে যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ করা 
চলে ঃ “ওদিকে আমেরিকায় চেকোশ্নোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা 
ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছিল। স্বাধীনতাকামী 
পরদেশীদের পরস্পরে ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তাবা কোনক্রমে 
ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ভারতে সশস্ত্র-অভ্যুর্থান হবে। তারা নিজেদের 
স্বাধীনতার জন্য ফরাসী ও রুশেব মুখাপেক্ষী ছিল। অস্ট্িয়া-হাঙ্গেরি 
তাদের তখন দাবিয়ে রেখেছিল। তারা ফরাসী বৈদেশিক গুপ্তচর- 
বিভাগকে খবরটা পৌছে দেয়। ফরাসীরা সেই খবর বিলেতের 
গুপ্ততর-বিভাগকে জানায়। এর তো বন্ধু, এবং একই পাপের পাপী! 
সাম্রাজ্যবাদী ।” (“বিঃ জীঃ স্ব) পৃঃ ৩৮৮৮৯) 

যাছ্‌বাবুর লেখা থেকে বোঝ! গেল মূল গলদ কোথায়। 
ভার্তীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লবীদের একা ত্যবোধ 
স্বাভাবিক। কারণ, উভয়ের স্বদেশই পরাধীন এবং পরনির্ধাতনে বিপন্ন । 
কিন্ত ভারতের মিত্র এবং চেকোন্লোভাকিয়ার মিত্র আবার পরস্পরের 
শক্র। সে-ক্ষেত্রে ভারতীয়-বিপ্লবীদের কেউ যদ্দি চেকোন্লোভাকিয়ান্‌ 
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কোন বিপ্লবীকে অধিক বিশ্বাস করে সত্যি কোন গুহা কথা প্রকাশ করে 
থাকেন, তবে সেটা বৈপ্লবিক-নীতি অনুসারে মারাত্মক ভুল হয়েছে। 
অধিকন্ত, কোন চেকোন্রোভাকিয়ান্‌ বিপ্লবী যদি ফরাসী গুণ্ত-পুলিশের 
কানে সেই গুহ কথ। তুলে থাকেন, তবে তার পক্ষে সেটা হয়েছে 
অজ্ঞাতে বিশ্বাসঘাতকতা । ফরাসীর কাছ থেকে ভারত-জার্মান্‌ 
ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েই শুধু ইংরেজ নয়, সমগ্র মিত্রশক্তিই একত্রিত 
হয়ে উক্ত ষড়যন্ত্রউদঘাটনে লেগে গেল। ফলে শ্যাম, চীন এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়ায় জার্মানির “ইপ্ডো-জার্মান” ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার 
প্র্যান্‌ ব1 চেষ্ট। ব্যর্থ হল। 
এছাড়া আর একটি ব্যক্তি কুমুদ্নাথ মুখাঁজি। ব্যাংকক থেকে 
ছুটে এসে তিনি যাছ্বাবুদের কাছে গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন, 
এবং ব্যাংককে কিবে যাবার সময় পথ থেকেই ঘ্যাভারিক-এর ধরা 
পড়ার কথাও তাদের জানিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে নলিনীকিশোর 
গুহ মহাশয় লিখেছেন ঃ «এই কুমুদনাথই ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে জাহাজ 
সম্পফ্িত যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করেন। এই জুলাই মাসেই 
(কুমুদ ৩র! জুলাই যাছবাবুদের সঙ্গে দেখ! করেন ) গভর্ণমে্ট জার্মান্‌- 
অস্ত্র গ্রহণের উদ্যমের বিষয়ে সব জানিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন”... 
(বাংলায় বিপ্লববাদ',_-পৃঃ ১৫১) 
আরো এক ব্যক্তির কথ! এখানে উল্লেখ করতে হয়। তার নাম 
অবনী মুখাঁজি। বিদেশে প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে তার খ্যাতিও 
সামান্য নয়। আবার অখ্যাতিও আছে প্রচুর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় তিনি জাপানে 'ছিলেন। ইপ্ডো-জামান্‌ ষড়যন্ত্রে (রাসবিহারী 
বন্থুর জাপানে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে ) তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ 
সালে রেঙ্গুন তাকে আটক করে পরে সিঙ্গাপুরে পাঠান হয়। 
প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারও তংকালে সিঙ্গাপুরে বন্দী। তার 
বিবৃতি থেকে পাওয়া। যায় £ "অবনী জার্মানি থেকে ঘুরে এসে বৃন্দাবনে 
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প্রেম মহাবিগ্ভালয়ে চাকরি নেয়। লড়াইয়ের সময় ( ১৯১৪-১৮) 
সে জাপানে ছিল, এবং 4100-0610582 00175011505-তে 
রাসবিহারী বসুর ট্যাগোর টাচ.-ট1 থাকায় সংশ্লিষ্ট হয়। রেন্ছুনে আটক 
হয়ে পরে সিঙ্গাপুর যায় ১৯১৫ সালে । সেখানে স্বীকারোক্তি কবে ও 
02 108::016 101:15011০7” হিসাবে কুমুদ মুখুজ্যের সঙ্গে ফোট-এর এক 
ঘরে থাকত । ১৯১৬ সালের গোড়ায় আমার মকদধমার তদজ্তের 
সময় পুলিশ-সাহায্যে আমাকে “পাম্প” করবার জন্যে সে আহত 
হয়।” (বং জী: ম্মুঃ?,-পূঃ ৪৬৬) 


ইপ্ডো-জার্মীন্‌ যড়যন্ত্রয্টোধেৰ সুদৃঢ় প্রাচীর থেকে কয়েকখান। 
প্রস্তর পবিভীষণ'দের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শক্তি খুলে ফেলল। তাই গোপন 
কক্ষে যে-সব তথ্য লুকিয়ে ছিল তা৷ দিনের আলোয় প্রকাশিত হল। 
সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল।-. 


বালেশ্বর-যুন্ধের পর 

বিপ্লব ব্যর্থ হুলেও যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চবীবেব অপুব সাহসে 'দাপ্তু 
যুদ্ধদান এবং ফতীন-চিত্তপ্রিয়-নীবেন-মনোরঞ্জনেৰ আত্মবিলয়ন ও 
জ্যোতিষচন্দ্রেব আন্দামান সেলুলাব জেলে অকথ্য নির্যাতনে ক্রিষ্ট 
বন্দী-জীবন দেশবাসীব মনেব বঙকে শৌর্ষেব রঙে রঙিন কবে দিল। 
তারা এখন সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দানেব ব্বপ্পে বিভোর । 

বালেশ্বর-যুদ্ধ সমাপ্ত । ম্যাভারিক্‌ জাহাজেব অস্ত্রশস্ত্র নিখোজ । 
বনু বন্ধু-বান্ধব ও একনিষ্ঠ সতীর্থ বাঙলায়, ভারতে ও বিদেশে বন্দী । 
বন্ছ বিপ্লবী ফাঁসি বা কো্টমার্শীলের অপেক্ষায় কাল গুণছেন। কিন্তু 
তথাপি ধীরা তখনে। বাইরে আছেন, তীদেব চেষ্টার বিরাম নেই ।-*- 

এদিকে নরেন্দ্রনাথের (মার্টিন) খোঁজ কেউ পাচ্ছেন না । 
ভোলানাথ চ্যাটাজি ( ওরফে বি. চ্যাটারটন্‌) গোয়া থেকে ২৭শে 


১৮৪ 


ডিসেম্বর ( ১৯১৫ ) মার্টিনকে (নরেন্দ্রনাথ) তাঁর ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় 
একটি তার করেন £ “০ 401106--20 1063১ ৬61 2183010015. 
13, ০5102002600 (5.0. ২.১ 9৮83) 
[কেমন আছ-কোন সংবাদ নেই; বড়ই চিস্তিত। বি. 
চ্যাটীরটন্‌। ] 

পুলিশ উক্ত টেলিগ্রামখান৷ হস্তগত করেই গোয়াতে খোঁজখবর 
নিয়ে ছু'জন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদেরই একজন হলেন 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। “সিভিশান্‌ কমিটি'র রিপোর্টে আছে £ 
“1015 160 00 21001011125 11, 0302. 2170. €ভা০ 1321059115 ভা 01৬ 
00170) 0176 0৫6 571)0108 0:09%৪0 0০ 706 73190121780 
019900610.776 50101016660 3010106 11) 076 70022 121] 
01) 117০ 2701) 7821202155 1916. (9. 0, ১ 0.-83-84) 


ভোলানাথ পুণা জেলে ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি আত্মহত্যা 
করলেন। পুলিশের রিপোর্ট তাই। আজ থেকে ৫৩ বছর পূর্বেকার 
ব্রিটিশ-জেল__তাও তার অবস্থান বাঙলাদেশ থেকে বহু দূরে। 
সেখানকার কারাকক্ষের অন্তরালে আত্মীয়বন্ধুহীন একটি বাঙালী 
তরুণের কিভাবে মৃত্যু হতে পারে, তা অনুমান কর! কঠিন নয়। তার 
মৃত্যুর কারণ দেশবাসী জানে না । জানবার উপায়ও নেই। রোগে 
বা নির্যাতনে, পুলিশের “থার্ড ডিষ্ঠি' মেথভ্‌-এ বাঙলা, আন্দামান বা 
ভারতের নান! জেলে বন্দীর মৃত্যু কোন আকম্মিক ঘটন! নয়।:.. 
প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত অধুনালুপ্ত “ম্বাধীনতা” 
সাপ্তাহিকের ২৬শে ডিসেম্বরের (১৯২৯) সংখ্যায় লিখেছিলেন £ «এই 
পুলিশ-কর্মচারীটি (উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বোশ্বাই-এর জনৈক 
পুলিশ-কর্মচারী ) অনুমান করে যে, ভোলানাথের উপর অমান্থৃষিক 
অত্যাচার হইয়াছিল এবং পাছে অত্যাচারে ভান্তিয়া পড়ার ফলে 


১৮৫ 


দেশের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন তাহার দ্বার! হয়, ইহাই ভাবিয়া তিনি 
পরিধেয় বস্ত্র গলায় লাগাইয়। আত্মহত্যা করেন ।-..যাহা। হউক, সে- 
গবেষণা করিয়া আজ আর লাভ নাই। বিপ্লবীর এই জীবন, বিপ্লবীর 
এই মৃত্যু |% ( “স্বাধীনত।', সাপ্তাহিক, ২৬. ১২. ২৯) 

বিপ্লবীর পক্ষে সে-গবেষণা করার সত্যি প্রয়োজন নেই। কিন্তু 
দেশবাসী নিশ্চয়ই সে-গবেষণা করবে । ভোলানাথ চ্যাটার্জির মত 
শক্ত মানুষ, আদর্শ বিপ্লবী “আত্মহতা, করেছেন বলে দেশবাসী সহজে 
মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। পুলিশ-কর্মচারীটির প্রত্যক্ষদর্শন থেকে 
জানা যায় যে, ভোলানাথের উপর দস্থ্যর জিঘাংসায় অত্যাচার ' করা 
হয়; কিন্তু তীর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ অফিসারটির কল্পনা প্রসত। 
দেশের মানুষ তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই স্থির করবে যে, ইংরেজের পুলিশ 
বেটন্-এর দাপটে তাঁকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্ত পৌছে দিয়েছিল। তারপর 
এক লহমায় মৃত্যুদূত এসে তীকে মৃত্যুহীন জগতে তুলে নিয়েছিলেন । 
এ মৃত্যু তাই আত্মহত্যা নয়, ইংরেজ-শাসক প্রদত্ত মৃত্যু এ মৃত্যুতে 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় শহিদের বিভায় বিভান্বিত।... 


“ম্যাভারিক্‌, জাহাজটি প্রকৃতপক্ষে কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসেনি । 
ওট1! আদপে ছিল স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির একটি তৈলবাহী 
জাহাজ । একটি জার্জান্‌ ফার্ম ওটা! কিনে নেয়। জাহাজটি কোন 
মালপত্র না-নিয়েই রওন! হয়। জাহাজের নাবিক ছিল অধিকাংশই 
ভারতীয়। তাছাড়া বিপ্লবী হরি সিং এবং গদর-দলের আরো লোক 
বু বিদ্রোহাত্মবক প্যাম্ফ্রেট সহ জাহাজের যাত্রী ছিলেন। কথা ছিল 
“ম্যাভারিক্‌, যথানিদিষ্ট স্থানে “ঘ্যানোলার্সেন' নামক জাহাজ থেকে 
অস্ত্রশস্ত্র তুলে নেবে। কিন্তু উক্ত জাহাজটির সঙ্গে “ম্যাভারিক-এর 
কোথাও দেখা হল না ম্যাভারিক্‌, এইভাবে কয়েক সপ্তাহ ঘ্বুরে- 
ফিরে জাভা এসে উপস্থিত হয়। 'ম্যাভারিক-এ মালপত্র কিছু ন৷ 


শত 


থাকলেও তার অভিসন্ধি মিত্রশক্তি জেনেছিল। সুতরাং জার্মান্-কন্সাল্‌ 
হেল্ফেরিখ. ভারতীয় নাবিকদের ব্রিটিশের হাত থেকে বাঁচাবার 
অভিপ্রায়ে জাহাজটিকে আমেরিকার হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন । 
'ম্যাভারিক্ আমেরিকায় ফিরে চলল । হরি সিং-এর নাম নিয়ে মাটিন 
( নরেন ভট্টাচার্য ) এ জাহাজের যাত্রী হন। হরি সিং ব্যাটাভিয়ায় 
থেকে যান। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য আমেরিকায় পৌঁছলে পর গ্রেপ্তার 
হয়েছিলেন। পরে খালাস পেয়ে একসময়ে “মানবেন্দ্রনাথ নামটি 
গ্রহণ করেন। তার এই নামকরণের মূলে নাকি প্রখ্যাত লেখক ও 
বিপ্লবী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় । মানবেন্দ্রনাথই উত্তরকালের 
পৃথিবীবিদিত মিঃ এম্‌. এন্‌. রায় । 


আর একটি জাহাজের নাম “হেন্রি এস । ম্যানিল! থেকে জার্মান্‌ 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ-জাহাজের সাংহাই অভিমুখে যাত্র। করার কথ ছিল । 
গদর-দলের হেরম্ব গুপ্ত শিকাগো থেকে ম্যানিলায় খবর পাঠালেন 
বোহেম্‌ নামক এক ব্যক্তিকে “হেন্রি এস্ জাহাজে আরোহী হবার 
জন্যে । বোহেম্‌ ও ওয়েদি ছিলেন জামান আমেরিকীন্‌। ম্যানিলার 
জার্মান্-কন্সাল্ও বোহেমূকে নির্দেশ দেন ৫০০টি রিভল্বার ব্যাংককে 
নামিয়ে দিয়ে, বাকি ৪,৫০০টি (রিভল্বার) চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে । এ- 
রিভল্বারগুলে। আদপে ছিল “মাউজ্ার' পিস্তল । কারণ, রাইফেল _-এর 
মত ব্যবহার করার সরপ্তাম ওদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বোহেম্এর 
উপর আরো! একটি দায়িত্ব ছিল যে, শ্যাম-ত্রন্ম সীমান্তে ভারত- 
আক্রমণের জন্যে তিনি বিদ্রোহীদের অন্ত্রশিক্ষা দেবেন । 

কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ব্যাটাভিয়া যাবার পথেই সিঙাপুরে বোহেম্‌ 
ধর৷ পড়েন। ধর! পড়েন জাহাজের আরে! কিছু ব্যক্তি। তাদের 
শিকাগো শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বোহেম্‌ ওয়েদি ও হেরম্বলাল গুপ্ত 
'জামীন্-ভারত বড়যন্ত্রের দায়ে শিকাগো-আদালতে অভিযুক্ত হয়ে 
কারাদণ্ড লাভ করেন ।"": 
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ম্যাভারিক্‌্” ও “হেন্রি এস, নামক জাহাজঘয়ের মাধ্যমে জার্মীন্‌-- 
অস্ত্র আনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বিপ্লবের নায়ক যতীক্দ্রনাথ যৃত্যুবরণ 
করেছেন, ফাসির মঞ্চে ও কারা-কক্ষে বহু বিপ্লবীর কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়েছে 
- তবু ধারা বাইরে আছেন তাদের কর্ম-চেষ্টা শীস্ত হয়নি, জার্মীন- 
কন্সাল্‌ হেল্ফেরিখ -এর সাহায্যে অস্ত্র-প্রেরণের চেষ্টাও থেমে যায়নি । 

ম্যাভারিক'-বিপর্যয়ের পর হেল্ফেরিখ-এর মাধামে বাঙলায় 
অস্ত্র-প্রেরণের আরো চেষ্টা দেখা যায়। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরের 
শেষাশেষি একখান! জাহাজ সাংহাই থেকে বরাবর “হাতিয়া” (সন্দীপ ) 
এসে পৌঁছবে বলে কথা হয়। আরে। কথা হয় যে, ডাচ. -বন্দর থেকে 
একটি মালবাহী জাহাজও বাঙলায় আসবে । অধিকন্তু, একটি জাহাজ 
অস্ত্রশন্ত্বোঝাই হয়ে আন্দামানের দিকে এসে পোর্টব্রেয়ার আক্রমণ 
করবে। আকব্রমণকালে বিপ্লবীরা জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে 
তাদেরসহ রেঙ্গুন পৌছে শহর অবরোধ করবেন_ এরূপ প্ল্যানও 
নেওয়া হয়েছিল ।"". 

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯১৫ সালের মে মাসেই রাসবিহারী 
বন্থু জাপানে অবতরণ করেন। সাংহাইতে তিনি জুন-জুলাই মাস 
থাকেন। তঁৎ্কালে শ্যাম ও বর্মা ফ্রন্টের ভারতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অক্টোবর মাসেই সাংহাই-পুলিশ ছু'জন 
চীনাকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে পাওয়া যায় ১২৯টি পিস্তল 
এবং ২০,৮৩০ রাউগড কাতুজি। পুলিশ উক্ত চীনাদের কাছ থেকেই 
উদ্ধার করল যে, এসব কাজের জন্যে তারা “নিল্সেন' নামক এক 
জার্মান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছে । নিল্সেনের ঠিকানাও তারা দিল। 
তাদের কাছ থেকে আরো জান গেল যে, কলকাতায় অমরেন্দ্র 
চ্যাটাজি, শ্রমজীবী-সংঘ-_ এই ঠিকানায় অস্ত্রশস্ত্র পৌছে দেবার নির্ঘেশ 
তাদের রয়েছে ।- “অমরেন্দ্র হলেন বাঙলার প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । তৎকালে তিনি চন্দননগরে পলাতক 
ছিলেন । 
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এদিকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অবনী মুখার্জি জাপান থেকে 
ভারতের পথে সিঙ্গাপুবে গ্রেপ্তার হলেন। তীর কাছে পাওয়। গেল 
একটি সর্ধনাশ।৷ নোটবুক |... 

এখানে পসিডিশান্‌ কমিটি"র বিপোর্টের উক্তি লক্ষণীয় £ 
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[ উল্লিখিত পিস্তল-পাঠানর বডযন্ত্র অথবা অনুরূপ কোন যড়যন্ত 
রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করেই যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বিশ্বাস 
করার কারণ আছে। রাসবিহারী ততকালে নিল্সেনএর গৃহে বাস 
করতেন। রাসবিহারীর ইচ্ছান্ুসারে যে-সব পিস্তল ভারতে পাঠাবার 
ব্যবস্থা হয়েছিল, সেগুলো একটি চীনার মাধ্যমে সংগৃহীত “হয়। 
সংগ্রহের স্থল ছিল “মাই টা ডিস্পেন্সারি'। তার ঠিকানা__-১০৮ নং 
চাও টুড রোড, সাংহাই । নিল্সেন্-এর কয়েকটি ঠিকানার মধ্যে এই 
ঠিকানাটিও অবনী মুখাজির নোটবুকে লেখা ছিল। এ একই গৃহে 
অবিনাশ রায় নামে একজন বিপ্লবীও থাকতেন। সাংহাই থেকে 
জার্মান্-অন্ত্রশ্ত্র ভারতে পাঠানর ব্যাপারের সঙ্গে রাসবিহারী যুক্ত 
ছিলেন। অবনী মুখাজির মারফং চন্দননগরের মতিলাল রায়কে তিনি 
কিছু গোপন সংবাদ এবং অবিনাশকে নিরাপদে গ্রহণ করার নির্দেশ 
প্রেরণ করেন। অবনীর নোটখাতায় মতিলাল রায় এবং চন্দননগর, 
কলকাতা, ঢাক ও কুমিল্লার কিছু পুলিশ-জানিত বিপ্লবীর ঠিকান৷ 
ছিল। আরো একটি ঠিকানা! ছিল অমর সিং-এর। অমর সিং ছিলেন 
'পাকো? অঞ্চলের (শ্যাম) ইঞ্জিনিয়ার । কথ ছিল “হেন্রি এস্‌ জাহাজে 
ভারতের জন্যে আনীত অস্ত্রশস্ত্র থেকে কিছু অস্ত্র এই 'াকো'তেই 
আলাদ! করে লুকিয়ে রাখার। অমর সিং (পরিশেষে ) মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত হন। তাকে মান্দালয় জেলে ফাসি দেওয়া হয়। ] 

সুতরাং বিপ্লব সর্বদিক থেকে ব্যর্থ হতে থাকলেও রাসবিহারী এবং 
অন্ঠান্ বিপ্লবী! প্রবাসে ও স্বদেশে শেষ অবধি একটা কিছু করার 
আবেগে সনিষ্ঠায় কর্মব্যাপূত ছিলেন । রাসবিহারী বন্থু সাংহাই থেকে 
ভারতে অস্ত্র-প্রেরণের যে চেষ্টা করেছিলেন, অবনী মুখাজিকে এই 
উদ্দেশ্যে যাবতীয় নির্দেশ ও যথা -প্রয়োজন ঠিকানাপত্র দিয়ে তিনি যে 
পাঠিয়েছিলেন, এবং এইসব প্রসঙ্গে জার্মানসরকারের সঙ্গেও তিনি 
যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তা অন্তুধাবন করা কষ্টকর 
নয়। কিন্ত অবনী মুখাঁজির সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার এবং তার কাছে প্রাপ্ত 
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এ সর্বনাশা নোটবুকই সমস্ত পণ্ড করে দিল। জার্মান্-অস্ত্র আমদানি 
করে ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাবার দ্বিতীয়বারের চেষ্টা স্বপ্লালীন হয়ে 
রইল । 


“দিন কৃর্য অস্ত গেল 
সন্ধ্যার চিতায় 1”. 
কিন্ত তথাকথিত “ইন্করিজিবল্‌ বিপ্লবীর তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। 


অন্ধকার “ডান্জেন্-এ বসেও তীর! প্রভাত-সূর্ষের স্বপ্ন দেখেন । তীার। 
পরম প্রত্যয়ে শুধান £ 

“রাত্রির তপন্তা দে কি আনিবে না দিন ?”** 

এই অনাহত প্রত্যয়ের পশ্চাতে রয়েছে “অমর প্রিংদের মত 
শহিদ । ধারা দেশে ও দেশান্তরে মৃত্যু দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত 
করার বাণী ছড়িয়ে গেছেন। শহিদ-বাণী মর্মতলে ধারণ করেই বিপ্লবী 
আবার শুধান £ 
তাতে 
ম'নুষ চুণিল যবে নিজ মর্তসীম! 
তখন দিবে না দেখ। দেবতার অমর মহিমা! 1”-** 
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॥ এগার ॥ 


দেশ-বিদেশে কতিপয় মহিয়সী বিপ্লবিনী ও 
মহান বিপ্রবী-নায়ক 


মহীয়সী বিপ্লবিনী 

ভারতবর্ষের বিগ্লব-কাণ্ড কোনকালেই শুধু ভারতভূমিতে সীমাবদ্ধ 
ছিল না । ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত ভারতীয়-বিপ্রবের ইতিহাস ছড়িয়ে ছিল 
ইউরোপ-আমেরিকা-মিডল্ইজ্ট -আফগানিস্তান এবং চীন-জাপান-বর্ম! 
তথ! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে । নির্বাসিত বিপ্লবী ও প্রবাসী 
ভারতীয় ছাত্রদের বিপ্লব-কর্মের অবদান অবিস্মরণীয় । এই বিপ্রবী- 
গোষ্ঠীর সঙ্গে দেশে এবং বিশেষ করে বিদেশে যুক্ত ছিলেন যে-সব 
বিদেশিনী ও স্বদেশবাঁসিনী, তারা সংখ্যায় সামান্য হলেও কর্মকাণ্ড 
তাদের অসামান্য । এই বিপ্লবিনীদের প্ুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাদের 
ছ' একজনের কথা আমাদের উল্লেখ করতে হবে। 


ভগ্মী নিবেদিতা 

ভারতবর্ষে বিপ্লব-যুগের প্রবর্তকদের অন্যতম ভগ্মী নিবেদিতা । 
জন্মন্ত্রে তিনি বিদেশিনী হলেও ভারতবর্ষ তার কর্মভূমি ও ধ্যানভূমি । 
কবিগুরুর ভাষায় তিনি ভারতবর্ষের লোকমাতা” | স্বামী বিবেকানন্দের 
মানস-কন্তা এই জন্যাসিনী-বিপ্লবিনী ভারতবধের সর্বাত্মক কল্যাণে 
সর্বন্ব পণ করেছিলেন । ভারতের বৈপ্লবিক-জীগরণের ইতিহাসে তার 
কথা৷ "অমৃত সমান ৷ সে-কথার শেষ নেই । মায়ের মমতা, আচার্ধার 
উপলব্ধি, রাজনীতিকের কুটবুদ্ধি এবং সেনাধ্যক্ষার নির্মম নিয়মান্ু- 
ব্তিতায় কোমলে-কঠিনে এই মহিয়সী নারী বাঙলার বিপ্লব ও 
বিপ্লবীদের সুখে-ছুঃখে লালন করেছেন। অরবিন্দের বৈপ্লবিক-জীবন 
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ও তার বৈপ্লবিক-নেতৃত্বের পশ্চাতে এই নারী ছিলেন বন্ধু, তাত্বিক ও 
পরিচালিকার দায়িত্বে অনন্যা । তাই আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামল। থেকে 
মুক্তি পেয়ে প্রেসিডেন্সি জেল হতে খালসি হবার কিছুদিন পর 
অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার গুজব শুনে বন্ধুরা যখন তাঁকে 
চন্দননগরে পালিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি 
বলেছিলেন 2 ৮*-16 বাড50168 ০0060065006 011 ] 


5108.1] 1০25০৮ | 
[যদি নিবেদিতা “কাজ চালিয়ে যান, তবে আমি পালাতে 
পারি। ] 
কি কাজ ?*..অরবিন্দ তৎকালে “কর্মযোগিন পত্রিক। নিয়ে ব্যস্ত । 
এ-পত্রিক! বিপ্লবীর মুখপত্র, অরবিন্দের জীবনাদর্শ প্রচারের পত্র। এর 
কাজ” বা ভার তিনি দিতে পারেন একমাত্র নিবেদিতাকে। কারণ, 
পা্ডিতো, সাধনায়, বোধে, বীর্ষে, বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় ও দেশপ্রেমে 
নিবেদিতা সর্বশ্রেষ্ঠা ও অতুলনীয়! । 
নিবেদিতাকে অরবিন্দের উক্তি জানান হলে তিনি বললেন ঃ 
৮]12]] 5০1: 01012 0 11065 2170 019০ 1010001 01016 
010100510 117061000201815 51091] 00 10091) 61011705. 
( শ্রীঅরবিন্দ ও বাওলার স্বদেশী যুগ?_পৃঃ ৮৩৫) 
[ তোমাদের নেতাকে বলো পালিয়ে যেতে । পলাতক-নেতা অপরের 
মাধ্যমে অনেক কাজ করতে পারবেন । ] 
অরবিন্দ শুনে, বললেন 2 “4৯11 7150 21079100,% 
[ ঠিক আছে, ব্যবস্থা করো | ] 
তারপরে তিনি আরো। বলেছিলেন 2 00176] 7911 001090£1) 
91561 [16910 01021201006 70 10100. 
( শ্রীঅঃ বাঃ স্ব: পৃঃ ৮৩৬ ) 
[ নিবেদিতার মাধামে মা কালী আমাকে পলাতক হবার আদেশ 
দিয়েছেন । ] 
১৯৩ 
সশস্ত্র বিপ্লব--১৩ : 


নিবেদিতা বিদেশিনী। কিন্ত ভারতবর্ধকে হ্বদেশ করে নিয়ে 
এখানেই তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিরচিত করেছেন তবে 
বিদেশে ভারতীয়-বিপ্লবের প্রচারে এবং তংসম্পকিত গোপন কার্ষ- 
কলাপে তার সক্রিয় সহায়তাও সামান্য ছিল না ।'*" 


বিদেশিনী 
জ্যাপ্প নেস্‌ ম্মেডলি 

বিদেশিনী হয়েও আগ নেস্‌ ম্মেডলি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে 
স্বদেশীয় মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে গ্রহণ করেছিলেন । জীবন-যৌবন তার 
সংগ্রামী-ভারতের কর্মসাধনায় নিযুক্ত হয়। তিনি জন্মেছিলেন 
শ্রমিককুলে, সুদূর আমেরিকায় । কিন্তু তার প্রাণ ও মন নিবেদিত 
ছিল ভারতমাতার পাদপন্মে। তিনিও তাই অন্তর থেকে ছিলেন 
ভারতবাসিনী | 


সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
কার্যকলাপ তীব্রতর হয়ে উঠেছে । আমেরিকা ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত 
এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকায় ভারতীয় বিপ্লবীরা বিনা বাধায় মাঁকিন- 
মুলুকে তাদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারক দাস, শৈলেন 
ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্মিলিত হন আযাগনেস্‌ স্মেডলি। ক্রমে 
তার অপূর্ব ভারতপ্রেম, সাহস, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে 
ভারতীয় বিপ্লবীর! সুগ্ধ হতে থাকেন। অচিরে আযাগনেস্‌ ম্মেজলি 
তাদেরই একজন হয়ে গেলেন। আত্মার আত্বীয়তায় ফাক রইল ন। 
এতটুকুও । 

১৯১৭ সালে আমেরিকা জামানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে ভারতীয় 
বিপ্লবীদের অবস্থা সেখানে সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে । ইংরেজ-পুলিশের 
দাপট ব্বভীবতই বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মানবেন্দ্র রায়, হেরন্ব গুপ্ত প্রমুখ 
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অনেকে মেক্সিকোতে পালিয়ে যান। শৈলেন ঘোষ তাদের সঙ্গে 
গেলেও পুনরায় গোপনে আমেরিকায় ফিরে আসেন। তৎপর 
আমেরিকায়ই তারক দাস ও আযাগনেস্‌ স্মেলির সঙ্গে তিনিও 
একটি ষড়যন্ত্র মামলায় ফেঁসে যান। তাদের প্রত্যেকেই চার বছর 
করে কারাদণ্ড লাভ করেন। তবে ছু*ব্ছর অন্তর ১৯১৯ সালেই তার! 
বন্ধন-মুক্ত হন। ভারতবর্ষের বিপ্রব-ইতিহাসে বিদেশিনী বিপ্লবিনীর 
সম্ভবত ইহাই প্রথম কারাদগ্ডভোগ। 


স্মেডলি ছিলেন সাংবাদিক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
“মডার্ণ রিভ্যু” পত্রিকায় তিনি লেখা পাঠাতেন এবং সাদরে তা ছাপা! 
হত। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে “স্টেনো'র কাজও তাকে করতে হত। 
ছন্নছাড়া নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের খাওয়া-পরার অর্থ সকল সময় 
জুটত নাঁ। ম্মেজলি নিজে অতিরিক্ত খেটে-খুটে অর্থোপার্জন করে 
অনেক সময় তীদের খরচপত্র চালিয়ে নিতেন। 

১৯১৯ সালে কারা-মুক্ত হবার পর তারক দাস, স্মেজলিঃ স্থুরেন 
কর, শৈলেন ঘোষ প্রমুখের উদ্যমে আমেরিকায় “ফ্কেণ্ডস অব্‌ ই্ডিয়া; 
নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। তারা উহার একটি সাপ্তাহিক 
মুখপত্রও প্রকাশিত করেন। তখন ভি. ভ্যালেরা প্রমুখ আইরিশ 
বিপ্লবীরা আমেরিকায় প্রবাসী ছিলেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় 
তারা স্বভাবতই সহানুভূতি জানালেন । সেই সহান্থৃভূতি তাদের মুখপত্র 
'গেলিক্‌ আমেরিকান, পত্রে আক্ষরিত হতে থাকল । 


১৯২০ সালে স্মেডলি চলে আসেন বালিনে। ডাঃ ভূপেন দত্তের 
সঙ্গে তীর বহু আলাপ হয়। আলাপের প্রধান প্রসঙ্গ হল-_ ব্মান 
ভারতের স্বাধীনতা -যুদ্ধের সহীয়ক হবার ক্ষমতা জার্মানির নেই। অথচ 
ভারতীয় স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে সুদূর হলেও বিপ্লবীদের এগিয়ে 
চলতেই হবে। কিন্তু কোন্‌ রাষ্ট্র দেবে সাহাষ্য ? রুূশের দিকে মানবেন 
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প্রমুখ বিপ্লবীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মহাবিপ্লবের জয়গান উঠেছে রুশের 
কণ্ঠে। মুক্তি চাইছে তারা নিগীড়িত জনগণের এবং যুগ-যুগান্তের 
অবহেলিত নরনারীর__এ মুক্তি ছু'চারজন ভাগ্যবানের মুক্তি নয়, এ 
মুক্তি সার! বিশ্বের শতকরা নিরানববুই জনে'র। কাজেই, মানবেন্দ্র 
রুশের আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন । তিনি চান ভারতবধ কম্যুনিস্ট- 
মতবাদ গ্রহণ করে বিশ্বমজছুর-বিপ্রবের শরিক হয়ে যাক । তার মতে 
বিশ্বের জনগণের মুক্তির সাথে সাথে তাদের সহযাত্রী ভারতীয় জনগণও 
মুক্ত হয়ে যাবে । ্‌ 


কিন্তু ম্মেলির বিচাঁর-বুদ্ধি অন্য খাতে বইছে । তিনি চাইছিলেন 
জাতীয়-ন্বাধীনতালাভের যুদ্ধ হবে প্রথম । স্বোপাজিত রাষ্িক-স্বাধীনতা 
ব্যতীত অপরের সংগ্রামের লেজুড় হবারও অধিকার জন্মায় না। 
স্বাধীনতা পাবার পর স্বাধীন-ভারতই ঘটাবে দ্িতায় বিপ্লব_যার 
উদ্দেশ্য হবে দেশের “শতকরা নিবানববূই জনে"র সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। 


স্মেডলির চিন্তাধারার সঙ্গে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তাধারার মিল 
পাওয়া গেল। মিল পাঁওয়। গেল ভূপেন দত্তের চিন্তাধারার সঙ্গেও । 
১৯২১ সালে বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং স্মেডলি চলে গেলেন মস্কো! 
শহরে। পারস্পরিক সুদৃঢ় মতের মিলে উপর তারা স্থির করে 
নিয়েছেন তাদের কর্মপন্থী । ভাবতীয় বিপ্লবীদের একাংশ বীরেন 
চট্টোপাধ্যায় ও স্মেলিদের “জাতীয় স্বাধীনতাবাদ' গ্রহণ করলেন, 
অপরাংশ মানবেন্দ্র প্রমুখের “বশ্ব-বিপ্লবের পথে বিচরণ করার সংকল্প 
নিলেন। 

আযাগ্‌নেস্‌ স্মেজলি শেষ পর্যন্ত বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর 
ভূপেন্দ্র দণ্ডের সঙ্গে ভারতের কল্যাণ-কাঁমনায় বিপ্লবের পথে কাজ করে 
গেছেন । পরস্বাপহারী-ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ তার কথায় ও কাজে 
প্রকাশিত হত। কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের এই অনধিকার প্রবেশ 
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সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপাসিকা এঁ মাফ্চিন মহিলা কোন মুঠু্ে 
বরদাস্ত করতে পারতেন না৷ । 

শ্মেলির অবদান ভারতবাসীর কিছুই জানা নেই। অথচ 
ভারতবাসী ও তাদের দৈনন্দিন সমস্ত তীর জানা ছিল। তা নিয়েই 
কেটে যেত তীর কর্মময় দিন ও নিদ্রাহীন রাত। তিনি ছিলেন খাঁটি 
বিশ্ববাসিনী- তাই খাঁটি ভারতবাঁসিনীও । বিপ্লবের রথে চড়ে তার 
আঁবি9ভাব ঘটেছিল আমেরিকায় ও ইউরোপে ভারতীয় নির্বাসিত 
বিপ্লবীদের পাঁশে, ভারতবর্ষেরই সংগ্রাম-যুখর যুগে। সে-আঁবি9ভাবে 
কিছুমাত্র ফাকি ছিল না_-যেমন ফাকি থাকে না, অগণিত সন্তানকে 
বিপদ-মুক্ত করার ব্যাকুলতায় জগংপালিনীর আবিভীবে । 


মাদাম ভিকাজি কুস্তুম কামা 


মাদীম কামার জন্ম বোম্বাই-এর বধিষুণ এক পার্সী পরিবারে । 
পার্সীরা সংখ্যায় সামান্, কিন্তু অর্থে-সামর্ঘ্যে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে ও 
দেশপ্রেমে অগ্রগণ্য । ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে দাদাভাই নৌরজি বা 
ফিরোজ শী! মেটা থেকে বনু পার্সী নরনারী রাজনীতিক-অর্থ নৈতিক- 
সামাজিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন । মাদাম 
কাম! তাদের সমাজেরই এক অবিন্মরণীয়া কন্যা । তিনি শুধু পার্সী- 
সমাজ কেন, সমগ্র ভারতীয়-সমাজেরই বরণীয়া মহিলা, যাঁকে ভুলে 
যাবার উপায় নেই। তীর অতুলনীয় দেশপ্রেম, স্বাধীনতালাভের 
প্রত্যাশায় অক্লান্ত সংগ্রাম ও অসাধারণ ত্যাগবরণ বিদেশে নিবাসিতদের 
প্রাণে দিয়েছে প্রেরণা, মনে দিয়েছে সাহস, কর্মে দিয়েছে নিষ্ঠা । 

কাথিওয়াড়ের শ্যামজি কৃষ্ণবর্মী প্রখ্যাত বিপ্লবী । তার নেতৃত্বে 
বিলেতে “ইগ্ডিয়া হাউস" স্থাপিত হবার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উক্ত 
ইপ্ডিয়া হাউস” ছিল বিপ্লবীদের মস্ত আড্ড। | সেখানে মাদাম কামার 
বিশেষ গতায়াত ছিল । বারেন চট্টোপাধ্যায় ও বিনায়ক সাভারকরের 
মত তিনিও এ প্রতিষ্ঠানের অগ্নিমন্ত্রে ছিলেন উদ্বুদ্ধ । 
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গুনের আস্তানা পুলিশের নজরে পড়ায় শ্যামজি কৃষ্ণব্মা প্যারিসে 


চলে আসেন। ধিংড়ার আত্মদান কাঁগজে-কলমে সমর্থন করেছেন 
শ্যামজি-বীরেন্দ্রনাথ-সাভারকর। তারপরও তীদের ব্রিটিশ-পুলিশ 
সহা করবে কি করে? সুতরাং ক্রমে ক্রমে বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং 
মাদাম কামাও ফ্রান্সে আশ্রয় নিলেন। 

১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর নাসিক শহরে জ্যাকৃসন নিহত হন । 
পুলিশের সন্দেহে যে, বিনায়ক সাভারকরের প্রেরিত পিস্তলই 
আততায়ীর! ব্যবহার করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই অবশ্য গোপনে 
সাভারকর প্যারি থেকে কুড়িটি পিস্তল পাঠিয়েছিলেন। বিনায়কের 
জ্যেষ্ঠভরাতা গণেশ সাভারকরকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর গৃহ তল্লাশি 
করে একটি কাগজ পাওয়া যায়_তাতে মাঁনিকতলা বাঁগানে 
( কলকাতায় ) প্রাপ্ত বোমার ফরমুলার অনুরূপ একটি ফরমুলা লেখ! 
ছিল। ভারতের পুলিশ তাই বিনায়ককে ছেড়ে দিতে পারে না । 
তাদের অন্থুরোধে লগুন-পুলিশ ১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ বিনায়ক 
সাভারকরকে ধরে ভারত অভিমুখে পাঠিয়ে দেয়। পথে মার্সাই বন্দরে 
জাহাজ পৌছলে তার পালাবার চেষ্টা এবং ফরাসী-পুলিশ কর্তৃক তার 
গ্রেপ্তারের কথ পূর্বেই বণিত হয়েছে । কিন্তু এই সময়ে মাদাম কামার 
কর্মব্যস্তত।, গভীর সতীর্ঘ-গ্রীতি ও দেশপ্রেমের কথ বারে বারে 
উল্লেখ করেও শেষ করা যায় না। তিনি প্রচুর দৌড়-ঝাঁপ করলেন 
বিপ্লবী-সতীর্ঘথকে মুক্ত করার উদ্দেশ্তে । সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভূমি 
এই ফ্রান্কি করে সেই দেশের সরকার সাম্রাজ্যবাদী-শাসকের 
হাতে তুলে দেবেন এই তরুণকে, ধার একমাত্র অপরাধ দেশপ্রেম এবং 
আত্মসম্মানে সুন্দর একটি স্বাজাত্যাবোধ ? এবম্িধ নান যুক্তি দেখিয়ে 
মাদাম কাম। সেদিন সাভারকরকে ব্যান্রের কবল থেকে ছাড়িয়ে 
আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না । 

. সাভারকরের মুক্তিলাভ বড় কথা নয়, বড় কথ তার মুক্তির জন্যে 
মাদাম কামার সংগ্রাম। বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাভারকরের 


১৪১৮ 


গ্রেপ্তার একটি বড় ঘটন ; তকে মুক্ত করার চেষ্টাও একটি ব্লড় ঘটন৷ 
_ তীর মুক্তি পাওয়া বা না-পাঁওয়। বড় ঘটনা নয়। কাজেই, বন্ধনপিষ্ট 
সাভারকরের পানে যেমন দেশের ও বিদেশের মানুষ সেদিন বিন্ময়ে 
তাকিয়ে ছিল, সতীর্থের বন্ধন ঘোচানর সংগ্রামে অধীর মাদাম কামার 
পানেও বিশ্বের লোক তেমনি নয়ন তুলে তাকিয়ে ছিল ।**" 

প্যারি শহরে প্রতিষ্িত তাঁর “বন্দেমাতরম্, কাগজকে ঘিরে একটি 
বিপ্লবীগোষ্ঠী তৈয়ের হয়েছিল। তাঁদের কাছে আনাগোনা চলত 
সারা ইউরোপের নির্বাসিত ভারতীয়দের ৷ বীরেন চট্টোপাধ্যায় ১৯০৯ 
সালে বিলেত থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন মাদাম কামার কাছে, 
বন্দেমাতরম্‌ গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার সংকল্পে। 

মাদাম কামার বন্দেমাতরম্” অগ্থি-বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে সার! 
ইউরোপে । গোপনে সে-সব স্ষুলিঙ্গ সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষে 
পৌছয়। ভারতবর্ষের তরুণ তার অক্ষরে অক্ষরে শাণিত কূপাণের 
চমক দেখে ।""" 


১৯১১ সালের ১৭ই জুন টিনেভেলির জিলা-শাসক মি$ আযশ.কে 
ওয়াঞ্চি আয়ার হত্যা করলেন। সে-ঘটন! পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে । 
কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি মাদাম কামার কাগজ “বন্দেমীতরম্-এর পাতায় 
তৎপূর্বে কি বেরিয়েছিল। প্যারি থেকে “বন্দেমাতরম্‌, প্রকাশিত 
করল একটি প্রবন্ধ; উক্ত ঘটনার প্রায় ছু'মাস আগে, এপ্রিল মাসে £ 

এ] 2 106601156 01: 1) 2. 001510জ) 012 0১০ 112 ০: 
1] 2021001850১ 1) 91১00 00 17) 8. 01701:017+ 11) &1£810610 0 
৪6 2:21 15212561215 00001001165 000065) চ0108115100067 
00217 €0 0 111160. ০ 915050600 90014 06 170202 
১০65661), 0806215 2120. 0011%905 0601016. 17106 262 [2129 
98131) 050215000. 0215, 20. ০00]: 01161005 076 19367369115 


১৪১৪ 


1252 82150 02500) 00 10021562100. 31550 02 0061 ০2015 
10716 ০০ 00611 21005 00 1170960 ০ 008 5৪৮ 10 6106 
[71061151006 2 1001 59006 01] 500. ৪16 ০006 0 032 
৮00৫. (59010017 00700010656 ৫0০16 0,117) 
[ স্বযোগ পেলেই যে-কোন সভামণ্ডপে বা বাঁ লোয়, রেলের পথে বা! 
কামরায়, হাটে-বাজারে-দোকানে-উদ্ভানে বা মেলায় ইংরেজকে নিধন 
কর কর্তব্য। ইংরেজ-রাজপুরুষ বাঁ ইংরেজ-সাধারণের মধ্যে কোন 
পার্থক্য টানার প্রয়োজন নেই। 'প্রয়োজন নেই”__-এ-সত্য মহান্‌ 
নানাসাহেব বুঝেছিলেন, আর আজ বুঝতে পারছেন আমাদের বাঙালী 
বন্ধুগণ। এই বন্ধুদের কার্ধক্রম সাফল্যে শোভিত হোক, তাঁদের 
সাংগঠনিক অভিযান সুদূরপ্রসারী হোক! আজ আমরা ইংরেজকে 
সত্যি বলতে পারি-_“তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সাঙ্গ না হওয়া 
পর্স্ত নিশ্চপে থাকো |” 4--. 

সোজা ভাষায় সহজ এই কথাগুলো মাদাম কামার 'বন্দেমাতরম্/-এ 
বেরিয়ে গেল ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে। লেখাগুলে। যেন জলস্ত 
চাবুক। লক্লক্‌ করছে লেলিহান জিহ্বাঁয়। ভারতবর্ষের তরুণ আকণ্ঠ 
পান করতে চায় সেই অনল-ন্ধা |." তারা সাঁড়া দিল ।-." এপ্রিলের 
পর মে, মে'র পর জুন। ১৭ই জুন টিনেভেলিতে ঘটল আ্যাশ্‌- 
নিধন এবং ১৯শে মৈমনসিংহে ঘটল রাজকুমার-হত্যা। রাজকুমার 
রায় ছিল সি. আই. ডি. পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, ইংরেজের কেনা 
গোলাম, দেশকমাদের পরম শক্র। 

জুলাই মাসে বহিন্দীপ্তা-বিপ্লবিনী মাদাম কাম! তাঁর “বন্দেমাতরম, 
কাগজে অগ্নি-অক্ষরে লিখলেন £ 
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[ যখন ভারত থেকে আনীত মিথ্যার-মানে-গ্রি্টিকরা গোলামের 
দল লগ্ডনের পথে পথে রাজকীয় সার্কাসের সঙ. সেজে কুচকাওয়াজে 
মত্ত এবং ইংলপ্রেশ্বরের পদপ্রান্তে একপাল গো-বংসের মত সাষ্টাজ- 
প্রণামে পুলকিত-ঠিক তখনই টিনেভেলি ও মৈমনসিংহের পথে 
আমাদের স্বদেশবাসী ছুটি বীর্ধবান তরুণ তাদের দুঃসাহসী কর্মে প্রমাণ 
করে দিলেন যে, ভারত আর ঘুমিয়ে নেই । ] 


ভারতবর্ষের আগুন বিদেশে ছড়িয়ে যায়। বিদেশের অগ্নি-তাপ 
ভারতবর্ষে লাগে । বিপ্লবীর উষ্ণ প্রাণধারা দেশে ও দেশাস্তরে এমনি 
করেই সংগ্রামী-যুগে বহমান ছিল। মুক্তির দূত রূপে ভারতবর্ষের 
বাইরে ধার! জাতীয়-বাণীকে বুকের রক্তে লালন করে বিশ্ববাসীর 
কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম এই মাদাম কামী। সার! 
জীবন তিনি সাংবাদিক রূপে, সংগঠক রূপে, আপোষহীন বিপ্লবিনী 
রূপে তীর জন্মভূমি ও স্বজাঁতিকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন । 
ছুঃসাহসিকা এই বিপ্লবিনীর আবির্ভাবে তাই ভারতবর্ষ ও তাঁর মানুষ 
গৌরবান্বিত। 

১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের মাটিতেই তিনি দেহরক্ষা করেন । 


বিদেশিনী মিস্‌ এলিস্‌ 
(বনাম মিসেস জাফর আলী বনাম সাবিত্রী দেবী ) 


১৯২৮-৩২ সাল । . বাঙলার সঙ্গে তাল রেখে পথচলার আবেগে 
পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের তরুণদল মত্ত হয়ে উঠেছে। ফলে, স্তাণ্ডাস্‌ 


হত হলেন, এযাসেম্রিতে বোম। পড়ল, ভাইস্রয়ের স্পেশাল্‌ ট্রেনটি 
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উড়িয়ে দেবার চেষ্টী হল। এ-সব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি "লাহোর 
ষড়যন্ত্র এবং “ভাইস্রয়ের গাড়ি ওড়ানর ষড়যন্ত্র সম্পকিত মামল! । 
পুলিশ ভকৎসিং-বটুকেশ্বরদত্ত-যতীনদাস প্রমুখ বহু বিপ্লবীকে বন্দী 
করেছে। খুঁজছে আরো অনেককে । তন্মধো চন্দ্রশেখর আজাদ, 
ভগবতীচরণ এবং যশপালও রয়েছেন । 

যশপালের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ । তিন-তিনটি কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গেই তাকে জড়ান হয়েছে । যশপাল পলাতক... 


কষ্ণশস্কর শ্ত্রীবাস্তব এলাহাবাদের লোক। বিপ্লবীদলের একনিষ্ঠ 
কমী। দল থেকে তার কাছে নির্দেশ এসেছে যে, পলাতক যশপালকে 
এলাহাবাদে আশ্রয় দিতে হবে। 

যথাসময়ে যশপাল এলাহাবাদ স্টেশানে এসে নেমেছেন। কৃষ্ণশঙ্কর 
তাঁকে সঙ্গেপনে নিয়ে এলেন একটি গৃহে । সে-গৃহের মালিক একজন 
বিদেশিনী। বিপ্লবীদের বন্ধু ও সহায়িকা এই অদ্ভুত নারী । শুভ্রকেশা, 
তণ্তকাঞ্চনবর্ণা, বয়োঃবৃদ্ধা, মহিমময়ী এক তাপসী |". 


এলাহাবাদের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিসেস্‌ জাফর আলীর পরিচয় ১৯২৮ 
সাল থেকে । যৌবনে বারিস্টার মিঃ জাফর আলীকে বিয়ে করে মিস্‌ 
এলিস্‌ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ঘর বাঁধবার জন্যে । কিন্তু সংসার-ধর্ম 
পালন করা তার সম্ভব হয়নি । কারণ, আইরিশ-ছুহিতা মিস্‌ এলিস্‌ 
শুধু আয়্লগুবাসিনী নন, তিনি ছিলেন আইরিশ-বিদ্রোহের কন্যা 
প্রচণ্ড বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় অগ্নিগর্ভা। সংসার-ধর্মেও হয়তো তিনি সংগ্রামী 
ভারতকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভবত মনের রঙে রঙিন 
করে পাননি । তাই মিসেস্‌ জাফর আলী স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে 
এলাহাবাদে একান্তে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন তার দিনগুলি । এই নিভৃত 
জীবনে তিনি ছিলেন হিন্দ্ু-দর্শন ও পৃথিবীর নানা রাজনীতিকপ্্রস্থের 
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একনিষ্ঠ পাঠিক!। তাঁর গৃহে আসবাবপত্রের বানুল্য ছিল না ছিল 
শুধু এ-সব পুস্তক-সংগ্রহ নিয়ে একটি মূল্যবান লাইব্রেরী । 


নৃতন করে শুরু হয়েছে তার জীবনযাত্র। বেশ কিছুকাল থেকেই, 
কৃচ্ছ সাধনে ও হিন্দু-দর্শন পাঁঠে। নৃতন নামকরণ হয়েছে তার 
'সাবিত্রী দেবী”। বিছুধী এই তপন্থিনীর মধ্যে এলাহাবাদের তরুণ 
বিপ্লবীদল আবিষ্কার করলেন আইরিশ-অগ্মিহোত্রীর গৃহে সঞ্চিত 
অগ্নির উত্তাপ 1... 

মিস্‌ এলিস্‌ বনাম মিসেস জাফর আলী বনাম সাবিত্রী দেবী 
অনায়াসে ঘরছাড়। বিপ্লবীদের জননীর আসন গ্রহণ করলেন ।*.. 


সাবিত্রী দেবীর গৃহেই যশপালকে আশ্রয় দেওয়া হল। অন্যান্য 
পলাতক-বিপ্লবীও ঘুরে-ফিরে এখানে আনাগোনা করতেন। মাতৃদর্শন- 
লোভী এ-সব দুর্দান্ত তরুণ। এঁদের ব্বহস্তে খাইয়ে-দাইয়ে সাবিত্রী 
দেবীর তৃপ্তিবোধ হত ।*১. 

গৃহহার। যশপাল বন্ধুর পথে সহসা তাই একাধারে পেলেন গৃহ 
এবং জননীর সানিধ্য 1*.. 


১৯৩২ সালের ২৩শে জান্থুয়ারি। ভোর ৪টা। হাঁড-কাপানো 
শীত। হঠাৎ সাবিত্রী দেবীর গৃহদ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত, ব্যাটনের 
গুতো। সাবিত্রী দেবী থাকতেন বাড়ির দোতলায় । আলগোছে 
জানাল! ফাক করতেই তিনি দেখলেন- গৃহের চতুদিকে, রাস্তায় সশস্ত্র 
পুলিশ ।""'যশপালেরও ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু পালাবার পথ 
নেই ।*.. 

মুহূর্ঠের জন্যে সবাই বিহ্বল।.- ইতিমধ্যে পুলিশ উঠে এসেছে 
সিড়ি বেয়ে।'*.পুলিশ-সূপার মিঃ ডি, পিল্ভিচ চেঁচিয়ে বলছেন 
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সাবিত্রী দেবীর ঘরের কাছে এসে 2 *16896 0196 0 ৫০০: 
1%120919 |” 


দোর খুলতেই হল।*" 


বন্দী হলেন যশপাল। সাবিত্রী দেবীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল। 
পলাতককে আশ্রয়দান তৎকালে মস্ত অপরাধ । যশপালের সঙ্গে 
বিচারে এই বিদেশিনী মহিলারও দীর্ঘ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড 
লাভ হয়। 


সাবিত্রী দেবী বয়সে বৃদ্ধ। হলেও প্রচুর তারুণ্য ছিল তার মনে। 
রক্তে ছিল্‌ তার বিপ্লবিনীর স্বাক্ষর । আইরিশ মহিলা, আইরিশ- 
বিপ্রোহের কন্যা । এসেছিলেন ভারতবর্ষে । ভারতকে ভালবেসেছিলেন 
আপন চিত্তের মাধুরী দিয়ে। ভারতীয়-দর্শন তার অন্তরকে গভীর 
রসের সন্ধান দিয়েছিল। মহিমান্বিত ভারতের রূপ ব্তুপ্রতিষ্ঠিত 
দেখবার ব্যাকুলতাঁয়ই তাঁর মন সংগ্রামী-ভারতের পাশে এসে দাড়াল । 
সাংসারিক জীবনের ছুঃখদাহে নিজের অন্তরকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত 
করেছিলেন বলেই তিনি ভরাতবর্ষকে খুঁজে পেলেন সাবিত্রী দেবী 
হয়ে, ভারতবর্ষের সংগ্রামে জড়িত হলেন তিনি তার মধ্যেকার 
বিদ্রোহিনী “মিস্‌ এলিস্'কে প্রসারিত করে |". 

কৈশোরের অগ্নিজ্বাল! বার্ধক্যেও বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি সাবিত্রী 
দেবীর। গ্রেপ্তারের পর এলাহাবাদের ইউরোপীয় পুলিশ-হাঁজতে 
থাকাকালে তার ছুটি অনুগামী বিপ্লব-সতীর্ঘ কৃষ্ণশঙ্কর শ্রীবাস্তব ও 
কাশীনাথ পাণ্ডে গোপনে দেখা করে তাঁকে যখন বলেছিলেন £ 
%]$00167) 06 007৮ তখন তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন ? 

দৃপ্তক্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন £ *৬/19 ৫০ 5০৮. 10621) 
০5 16 11000? ৪5 00]2 11 11151) 1911 2100 10200£106 
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01 108 [1191১ 1211 1৮-বলার সময় চোখ ছুটি জ্বলে উঠেছিল। 
কিন্তু মুখে ছিল প্রশাস্ত প্রত্যয়ের স্পর্শ |... 

সাবিত্রী দেবীর উপর নির্যাতন কম হয়নি । কিন্তু একটি কণ্াও 
পুলিশ পেল না তার কাছ থেকে ।'*-কি করে পাবে? ভূলে গেলে 
চলবে কেন তার উক্তি? শক্ত হবার কথা কি বলছ ?...আমি যে 
জন্ম নিয়েছিলাম আইরিশ-কারাগৃহে, আমি যে বিবি রিনার 
লালিতা কন্য। 1" 


চার বছরের সাজা দিয়ে তাকে পাঠান হল দেরাছুন জেলে। 
'আইরিশ-বিদ্রোহে'র কন্তা এবং 'ভাঁরতীয়-বিপ্লবে'র জননী রূপে নিরন্ধধ 
কারাকক্ষে বিশ্বের সর্বহারাদের স্বাধিকার-কামনায় তপস্তানিযুক্ত 
থাকলেন তিনি ১৯৩৬ সাল পধন্ত 1." 

তারপর এল তার মুক্তি জেলের বন্ধন থেকে । জরাজীণ দেহে 
ফিরে এলেন সাবিত্রী দেবী বাইরে। কিন্তু সম্বলহীনী- অর্থাভাবে 
তিনি বড়ই বিব্রত ।...বিপ্লবীরাও দরিদ্র । কাঁজেই, দারিদ্যকে ভাগ 
করে নিয়ে সকলকে চালাতে হচ্ছে জীবনযাত্রা । অবশ্য পুরুষোভুদমাস 
ট্যাগুন্‌ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্বতংপ্রবৃত্ত হয়েই সাবিত্রী দেবীর সাহায্যে 
খানিকটা! এগিয়ে এসেছিলেন 1-"" 


বেশিদিন কাটল না । পরম পরিতাপের কথা'যে, এত বড় একটি 
প্রাণ, এত বড় একটি বিদ্রোহ-সত্বা সবার অলক্ষ্যে ও অনাদরে ঝরে 
পড়ল ।...কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ বা ক্ষোভ তার ছিল না । 
কারণ, তিনি তে। শুধু দেবার জন্যে এসেছিলেন__নেবার জন্যে নয় |. 


সাঁবিত্রী দেবীকে দেশ বীচিয়ে রাখতে পারল না, কিন্তু বাচিয়ে 
রেখেছে তাকে বিপ্লবের ইতিহাস |... 
তিনি মৃত্যুহীন1 |." তিনি কালজয়িনী ।*.* 
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নির্বাসিত বিশ্লবী-নায়কদের 
দু' একজন 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিদ্রোহী তরুণদের বিদেশে 
যাতায়াত শুরু হয়। লগুন, প্যারি, জামানি, মাকিন্দেশ+ চীন ও 
জাপানে স্বাধীনতার মুক্ত-বায়ু গ্রহণ করার আগ্রহে ধারা আনাগোনা 
করেন, তাদের অনেকেই ক্রমশ দেশে ও বিদেশে গোপন বিপ্লবী-সংস্থ। 
সংগঠনে মন দিলেন। এই সংস্থাগুলোর সমবেত চেষ্টা ও উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতব্যাপী একটি সশস্ত্-বিপ্লব সংগঠিত করে দেশের রাজনৈতিক- 
স্বাধীনতা ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা । সে-কাজ সুসম্পন্ন 
করার জন্যে বিদেশে ভারতবধের দাবী প্রচারের এবং বিদেশী 
রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টাই ছিল বিপ্লবীদের 
প্রধান কার্যক্রম 1". 

উল্লিখিত বৈপ্লবিক চিন্তা ও স্বপ্নকে সার্থক করার উদ্দেশ্ঠে ধারা 
স্বেচ্ছায় অথব৷ ব্রিটিশ কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে বিদেশে যাঁন, তাদের কথ। 
তুললে চলবে না। তাদের অবদান সামান্য নয়। তাদের মধ্যে ধারা 
পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ধের স্থান-করে-নেবার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন, তাদের কিছু নাম উদ্ধত হল।-*' 


১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে জাপান, মিশর, তুরস্ক, কাবুল, 
লগ্ন, প্যারি, বালিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোণিয়া, 
সান্ফ্ান্সিস্‌কো। প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী-চারণ রূপে পাওয়া যায়-শ্যামাজ 
কৃষ্ণবর্মী ( কাখিওয়াড় ) মাদাম কামা ( বোস্বাই ), সর্দার সিংজি রাণ! 
( কাথিওয়াড় ), বীরেন চট্টোপাধ্যায় ( সরোজিনী নাইডুর ছোটভাই, 
হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালী ), বিনায়ক সাভারকর (বোম্বাই), ওবেছুল্লা 
( যুক্তপ্রদেশ ), ভূপেন দত্ত, (স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই, বাঙলা ), 
রামচন্দ্র (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাগ্জাব), তারক দাস (বাঙলা ), 
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বরকতউল্লা (যুক্তপ্রদেশ ), স্ুধীন বনু ( বাঙল। ), মীর্জা আব্বাস 
(বিহার) পাঙুরং কান্কোজি, খগেন দাস ( বাঙল। ), অধর নম্বর 
€( বাঙল! ), ভি. ভি. এস্‌. আয়ার (মাদ্রাজ ) এবং আরো অনেককে । 

অতঃপর ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সাল এবং তৎপরও স্বাধীনতা- 
প্রাপ্তির কাল পর্ধস্ত ধার। বিদেশে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছেন এবং 
১৯১৪ সাল থেকে কতিপয় বিদেশী পাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী 
ভারতেব কুটনৈতিক সম্বন্ধ বক্ষ করে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছেন, 
তীদেব মধ্যে অন্যতম হলেন-_বীবেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিষ্ণু সুখতনকর 
( মহারাষ্ট্র), ধীরেন সরকার (বিনয় সরকারের ছোটভাই, বাউল! ), 
অজিত সিং (পাঞ্জাব ১, প্রমথ দত্ত ( বাউলা ), ভাঃ ভূপেন দত্ত, পারুরং 
কান্কোজি, বরকৎউল্লা, খানচাদ বর্মী (যুক্তপ্রদেশ), রাজ। মহেন্দ্রপ্রতাপ 
, ( যুক্তপ্রদেশ ), লাল। লাজপৎ রায় (পাঞ্জাব ) শিবপ্রসাদ গুপ্ত ( যুক্ত- 
প্রদেশ ), জীফর আলী খু ( যুক্তপ্রদেশ ) হৃষীকেশ লট্ে। (পাঞ্জাব ), 
ডাঃ হাফিজ ( যুক্তপ্রদেশ ), হোরমন্জি ফারশাঁপ ( বোম্বাই ), তারক 
দাস ( বাউল! ), রজবলী ( পাঞ্জাব ) হেরন্ব গুপ্ত ( বাউল! ), নন্দনকার 
( বোম্বাই ), বীরেন দাশগুপ্ত ( বাঙল। ), চগ্থয়। ( মাদ্রাজ), রাসবিহারী 
বস্তু (বাঙলা ), মানবেন্ত্র রায় (বাঙলা ), হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত 
( বাঙলা ), ধনগোপাল মুখাজি ( বাঙল। ), শৈলেন ঘোষ (বাঙল। ), 
স্থুরেন কব (বাউল), আবছুল ওয়াহেদ (বিহার ), পিঙ্‌লে (মহারাষ্ট্র) 
সত্যেন সেন (বাউলা ) জিতেন লাহিড়ী (বাউল! ), হরনাম সিং 
( পাঞ্জাব ), স্ুরেন বসু € বাঙলা ), ডাঃ মনসুর (যুক্তপ্রদেশ), চশ্বকরাঁম 
পিল্লাই (্রিবাঙ্কুর ), রামচন্দ্রাজি, ভগবান সিং (পাঞ্জাব ), হরদয়াল 
(পাঞ্জাব), সরদার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব), অবনী মুখাজি ( বাঙল। ), 
সুধীর বস্থু (বাঙল] )। 

এছাড়া লগ্ুনের বুকে “শহিদ হয়েছেন ধারা, তাদের অবিস্মরণীয় 
নাম হল-মদনলাল ধিংড়া এবং উধম মিং। মদনলাল নিধন 
করলেন কার্জন উইলিকে ১৯০৯ সালে; উধম সিং যমালয়ে পাঠালেন 
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কুখ্যাত ও"ডায়ারকে ১৯৪০ সালে। প্রত্যুত্তর ইংরেজ তাদের ফাসি 
দিল। ফাসির মঞ্চে মৃত্যুকে চুম্বন.করে তারা মৃত্যুপ্জয়ী হলেন ।*** 
- এসব কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে। 


বীরেজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


চিরবিপ্লবী, দুর্ধর্ষ নায়ক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । ডক্টর 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং ভারতবর্ষের কৰি ও মহীয়সী 
নেত্রী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা এই বীরেন্দ্রনাথ। ১৯০৩ সালে 
ভারত থেকে বি-এ ডিশ্র নিয়ে বিলেতে যান পড়াশুনা করার" 
জন্যে । কিন্তু তীর রক্তকণায় বিদ্রোহ-বহ্ি; তাঁর তন্ু-মনের একটি 
মাত্র ধ্যান স্বদেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করা । তাই 
বিলেতে এসে জুটে গেলেন তিনি বিপ্লবী-নায়ক শ্যামজি কৃষ্ণবর্মীর, 
সঙ্গে। তার পড়াশুন। “ছাত্রের পড়াশুনায় আবদ্ধ থাকল না, “বিপ্লবের 
জিজ্ঞাসা'য় রূপ নিতে থাঁকল। ক্রমশ তীর কার্ধকলাপ ইংরেজের 
অপছন্দ হল। ১৯০৯ সালে উইলি-নিধনের জন্য মদনলাল 'ধিংডাকে 
তিনি টাইমস্‌” পত্রিকায় সমর্থন জানিয়ে ব্রিটিশের বিশেষ বিরাগভাজন 
হয়ে পড়েন। ১৯১০ জালে তাকে “মিডল্‌ টেম্পল্‌ ইন্স্‌ অব. 
কোর্ট” (বিলাতের বিগ্ঠালয় ) থেকে বহিষ্কৃত কর! হয়। তখন তিনি 
মুক্ত পুরুষ, বিদ্রোহী বীর। বিপ্লবী-নায়ক শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার “দি 
ইপ্ডিয়ান্‌ স্লোসিয়লজিস্ট' কাগজের সহাঁয়ক-সম্পাদক রূপে কাজ শুরু 
করে দিলেন। 

তারপর উচ্কার বেগে বিপ্লবের পথে পথচলা রচিত হতে থাঁকল। 
জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নানাস্থানে তিনি ঘুরে বেড়ালেন বিপ্লবী- 
সংস্থার নান। কার্যক্রমকে সফল করে তোলার আগ্রহে । বিশ্ব-সাম্যবাদী 
সভাগুলোয় তার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ-বিরোধী কাগজপত্রে 
ভারতীয়-বিপ্লব সংক্রান্ত তার লেখাগুলো অবিষ্মরণীয়। পুথিবীর 
নব-জাগরণের ইতিহাসে তার চিন্তার ধার! তাকে প্রতিষ্ঠিত করে 
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দিয়েছিল। ১৯০৮ সালে তিনি আয়র্লগ্ডে গিয়ে আইরিশ-বিপ্লবীদের 
সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছিলেন । ১৯০৯ সালে প্যারিতে এসে মাদাম 
কামার বন্দেমাতরম্-গোষ্ঠীর সঙ্গে নূতন করে তিনি যুক্ত হলেন। 
১৯১০ সাল থেকে “তলওয়ার' নামক ব্রিটিশ-বিরোধী পত্রের নিয়মিত 
লেখকের স্থান নিলেন ।-*"আয়ললণ্, রাশিয়া, মরোকো। এবং কামালের 
তুষ্কির সঙ্গে বৈপ্লবিক-যোগাযোগ রক্ষায় তার ব্যস্ততা ক্রমাৰয়ে বৃদ্ধি 
পেতে লাগল ।.** 


এরপর এলো ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানিতে বীরেন্দ্রনাথ 
ইতিমধ্যে এসে গেছেন। স্থাপিত হয়ে গেছে ভারতীয়-বিপ্লবীদের 
“বালিন কমিটি” । দেশে যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারীর নেতৃত্বে সাড়ম্বরে 
সশস্ত্র-অত্যুত্থান সংগঠিত করার কল্পনা । বিদেশে বালিন-কমিটি 
জার্মানির সঙ্গে “ইণ্ডো-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। এখান থেকে জাহাজ- 
বোঝাই অস্ত্রশন্ত্র এবং অর্থ পাগান হবে জার্মান বালিন কমিটির 
মাধামে । ভারত-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্রের ধারক ও বাহকদের অন্যতম এই 
বীরেন্দ্রনাথ। বালিন কমিটির তিনি সেক্রেটারি। ভারতবর্ষের 
কামন। ও স্বপ্ন বিশ্ববাসীকে জানানর ত্রতে উৎস ীকৃত-প্রাণ 
প্রবাসী ভারতীয়-বিপ্লবী। তার জাপানে-ইউরোপে-মধ্যপ্রাচ্যে ও 
আমেরিকায় নিরাসিত। তরুণ-নায়ক বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
তাদেরই সতীর্থ। তার হিন্দী-উদ্ব-ইংরেজি ভাষায় প্রর্জারিত পত্র- 
পত্রিকা ও বুলেটিন্গুলে৷ সেই যুগে বিশ্বের বিদ্রোহীদের ভারতপ্রেমী 
করে তুলেছিল ।'** 


কিন্তু এত চেষ্টা সত্বেও ভারতে সশস্ত্-অত্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। 
অনিদ্রা, অনাহার ও দারিদ্র্যে ভ্রক্ষেপ না করেই নিবাসিতের দল 
তাদের প্রচারকার্ষয চালিয়ে যেতে লাগলেন। ব্যর্থত। বিপ্লবীদের 
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পথচলায় ক্লান্তি আনে নঃ, সুযোগ চলে গেলেও দ্বিতীয় স্থুযোগের 
অপেক্ষায় তারা কাল গণেন ।-" 


১৯১৯ সাল। পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। জার্মানি মুখ 
থুবড়ে পড়ে আছে। অথচ তার মধ্যেই পুনরায় তার পায়ে ফ্রাড়ানর 
কী অদম্য চেষ্টা! জার্মান জাতটাকে দেখে দেখে বীরেন্দ্রনাথদের 
প্রাণে সাহস জাগে, মন শক্ত হয়, কর্মে নিষ্ঠা আসে । এর বেশি কিছু 
জার্মানির কাছে পাবার আশা বর্তমানে আর নেই। আমেরিকা তো 
ইংরেজের দলভুক্ত । তার কাছে কী-ই বা পাওয়। সম্ভব ? কিন্তু বিপ্লবীর! 
তাকালেন পূর্-ইউরোপের পানে। সেখানে উদ্ভাসিত আশার আলোক। 
সেখানে নব-বিপ্লবের সুচনা । পুথিবীর জনগণের মুক্তির কথা ভেসে 
আসছে সেখানে । ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্য-রাজ বিলীয়মান_ সেখানে 
শুত্র-রাজের পদধ্বনি। যার ইঙ্গিত পরিষ্কার ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ 
দিয়ে গেছেন বু বছর পূর্বে। বিশ্ব-বিপ্রবের স্বপ্ন দেখছে তরুণ- 
রুশ। সে-বিপ্রবের মধ্য দিয়ে নাকি ভারতের মুক্তিও আসবে 
আলাদাভাবে .নয়। মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ ভারতীয়-বিপ্লবীদের তাই 
বিশ্বাস । কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সে-বিশ্বাসে মুগ্ধ হতে পারেন না_যেমন 
পারেন ন! তিনি তার স্বনামধন্া ভগ্মী সরোজিনী নাইড়ুর রাষ্ট্রগুর 
গান্ধীজির বিশ্বীসে। গান্ধীজি সবেমাত্র আফ্রিকার কর্মস্থল ছেড়ে 
ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি সমগ্র ভারত তথা বিশ্বকে অহিংস-মন্ত্রে 
উদ্ধ,দ্ধ করতে চান। তিনি নাকি সাম্রাজ্যলিগ্, ইংরেজকে কে"পিন 
পরিয়ে ছাড়বেন, হদয় দিয়ে তার হৃদয়কে জয় করবেন, ভারতের 
রাষ্ত্টিক-্বাধীনতা। নাকি সেই পথেই আসবে । 

বিশ্ব-বিপ্লব বীরেন্দ্রনাথকে আশান্বিত করল না হাদয় দিয়ে হৃদয় 
জয় করে ইংরেজের শুভবুদ্ধির আশ্রয়ে ভারতের মুক্তির প্রোগ্রামও 
ভার মনে ধরল না। তিনি তাই চাইছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা -যুদ্ধে 
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দলমত নিবিশেষে সংগ্রামী-ভারতকে একত্রিত, করতে-_ সেখানে 
বিদেশীরা নাক গলাবে না, ভারতের প্রয়োজনে তারা সাহায্য করবে 
শুধুই ভারতীয়-নেতৃত্বের নির্দেশে । ভারতের যুদ্ধ ভারতীয়রাই করবে 
_ সেটা হবে ন্যাশন্যাল ফাইট্‌-_জাতীয় যুদ্ধ, জাতীয় বিপ্লব। সে- 
বিপ্লবে ভারতের রাজনৈতিক-ম্বাধীনতা৷ এলে পর দেখা যাবে সবাঙ্গীণ 
জনমুক্তির জন্যে কোন্‌ পথ গ্রহণযোগ্য ! 

বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে জুটলেন বিপ্লবিনী আগ নেস্‌ স্মেডলি। উভয়ে 
একমত হয়ে চলে গেলেন রুশে । সেটা ১৯২২ সাল। চলল তাদের 
পথচল1 । ভারতীয়-বিপ্লবীর৷ স্পষ্টভাবে ছুটি শিবিরে স্থান নিলেন। 
বীরেন্দ্রনাথ, আযাগ.নেস্‌ ম্মেডলি, ডাঃ ভূপেন দত্ত প্রমুখ প্রথম শিবিরে 
__ অর্থাৎ, জাতীয়-বিপ্লব ধারা প্রথম ঘটাতে চাঁন তাদের শিবিরে ।.. 


কিন্তু এর পরের ইতিহাস অতি বেদনার, অতি সংক্ষিপ্ত ৷... 
কিছুকাল পরেই দেশবাসী শুনল যে, মনের দিক থেকে রোগে ও 
দারিদ্র্য অপরাভূত বীর বিপ্লব-নায়ক পরাজিত হয়েছেন মৃত্যুরাজের 
কাছে। এর বেশি সংবাদ তার দেশবাসী জানল না। জানল না এই 
দেশের নরনারী যে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড, ত্যাগ ও 
সাধন। ভারতজননীকে কী পরিমাণ গবৌজ্ছল করে রেখেছে ! 
“অকুগ% তব অব্দান 
কালের নিভৃতে লিখা 
কিছু দাওনি জানিতে 
তবু মৃত্যুহীন জলে তার শিখা ।-..” 


মৌলানা বরকৎউল্লা 


মৌলান! বরকৎউল্লা ১৯২৮ সালে জার্মানিতে দেহরক্ষা। করেন। 
তীর মৃত্যু স্বাধীনতা-সংগ্রামের আজন্ম-বিপ্লবী সৈনিকের মৃত্যু 
নিবাসিত নেতার গৌরবে মৃত্যু । সেই যে একদিন তরুণ-হ্বদয়ের প্রচণ্ড 
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সংকল্প নিয়ে দেশীস্তরিত-বিদ্রোহী ঘর ছেড়েছিলেন-তিনি আর 
কোনকালে দেশে বা ঘরে ফিরে আসতে পারেননি । তার মৃত্যুর 
উনিশ বছর পর তার ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল ।**- 

“মৃত্যু দিয়েই বরকতউল্লার কথ! শুরু করা হল। কারণ এ মৃত্যুই 
তার অমর-হয়ে থাকার পরিচয় । যে-তপস্ত। তার সকল সত্বাকে 
ব্যাপৃত রাখত, যে-সাধনা তার সকল অস্তিত্বে বিধৃত ছিল-_সেই 
তপস্তাশ্তদ্ধ কর্মগীঠেই কর্ম-তপম্বী ব্রকত্উল্লা সমাধিস্থ হয়েছেন। 
কাজেই, তার “মৃত্যু” একটি তীর্থকল্পনা-___সে-তীর্থের তীর্ঘস্কর বল চলে 
এই দ্রেশপ্রেমী, মানবধর্মী বিপ্লবী-নায়ককে 1... 


বরকৎউল্লা ভূপালের লোক । কৈশোরে পড়তে যান বিলেতে। 
বিলেতে গিয়ে “সাহেব হলেন না__হলেন দেশপ্রেমে মত্ত, স্বীধীনতা- 
লোভী এক কর্নচঞ্চল স্বপ্নচারী । ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। খুঁজে 
বার করলেন বাঙলার বিপ্লবীদের! তখন বঙ্গবিচ্ছেদ-বিরোধী 
তীব্র আন্দোলনে বাণী বরকংউল্লার মর্মে ছোয়া দিল। তিনি তার 
গভীরে প্রবেশ করলেন । সেখানে শুনলেন বিপ্রবের আহ্বান। রক্তে 
তার লাগল সবনাশের নেশা । " 

বরকতউল্লা ফিরে এলেন ভূপালে। ভূপাল একটি করদরাজ্য ৷ 
কাজ শুরু করে দিলেন নিজের রাজো, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে । 
তীর বক্তব্য ছিল- হিন্দু-মুসলমান একজাতি ও একপ্রাণ ; বিভেদ 
যারা আনতে চাঁয়, তাঁরা হিন্দ্র-মুসলমানের ছুশমন, ইংরেজের বন্ধু ; এক- 
প্রাণ হয়ে হিন্দ্র-মুসলমান-শিখ-পার্সী-্রীষ্ঠান ভারতবাসীকে 'জাতীয়তা- 
বাদ, প্রচার করতে হবে ভারতবর্ষ জুড়ে ; কাজ করতে হবে সেই পথ 
ধরে, যে-পথে দেশপ্রেম-আদর্শবাদ-নিষ্ঠা বিপ্লবের রডে রডিন, যেখান 
থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোষণ! করা হবে “জিহাদ যার ফলে ভারতবর্ষ 
হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম-শক্তির অধিকারী । 
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তারপর অতি সংগোপনে একদিন তাকে চলে যেতে হয় জাপানে । 

জাপান তখন “এশিয়ার আলো” । আলোক-শিখা বিকিরণ করছে 
এটুকু দ্বীপের মুষ্টিমেয় মানুষ, সমগ্র এশিয়াবাঁসীকে তাদের বন্ধুর 
পথের অন্ধকারে 1” 

জাপানে বরকৎউল্লার অবকাশ নেই। শিক্ষাব্রতীরূপে বাহাত 
তার দিন কাটে। কিন্তু অন্তরে তার বিপ্লবের ধুমায়িত আগ্নেয়গিরি । 
বের করলেন নয়া ইসলাম নাম দিয়ে একখানা! কাগজ। কিন্তু গুলিশ 
তার পেছনে লাগল। কাজেই, জাপান তীকে ছাড়তে হবে। সুযোগ 
এলে! । চলে গেলেন তিনি মাকিন-মুলুকে। সেখানে ভারতীয়- 
বিপ্লবীদের আড্ডা খুঁজে পেতে তার বিলম্ব হল না। তংকালে 
নিরাসিত-বিপ্লবীর! প্রথম মহাযুদ্ধের স্থযোগ নেবার চেগ্কায় আমেরিকা 
ও জার্মানিতে কর্মমুখর | 


১৯১৫ সালে “ইপ্ডো-জামান্টাকিশ মিশন্‌” যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের 
ইসলাম্-ধমী দেশগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী সমঝোতা করতে। 
বরকৎউল্লাকে বিপ্লবীর! পাঠিয়ে দিলেন ভারতীয়-বিপ্লবীদের প্রাতিনিধি- 
পে উক্ত মিশন্-এর শরিক হতে । 

বরকৎউল্লা ১৯১৫ সালেই ইস্তাম্বুলে এসে উক্ত মিশন এ যোগ 
দেন। সেখান থেকে মিশনের অপর সভ্যদের সঙ্গে তিনি চলে যান 
কাবুল শহরে । কাবুলে এ মিশনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল একটি 
“আজাদ সরকার । কিন্তু ব্রিটিশের প্ররোচনায় ব্রিটিশ-ঘে'ষ। আমীর 
বিপ্লবীদের “আজাদ সরকারের চাল-চলন অপছন্দ করলেন। ফলে, 
আফগান-সরকার বিরূপ হলেন। বরকতউল্লা কাবুল থেকে তাই 
জার্মীনিতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বালিনস্থ “ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল্‌ 
পার্টির সভ্যপদে সাদরে অধিষ্ঠিত হলেন। তীর কাজ শুরু হল যুদ্ধ- 
বন্দী ভারতীয়-সৈম্তদের মধ্যে। বন্দী-সৈনিকদের ব্রিটিশের পক্ষ 
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ত্যাগ করে স্বদেশের পক্ষে, বিপ্লবী-ভারতের পক্ষে চলে আসায় উৎসুক 
করাতে হবে ।"*" 


বিপ্লবী-নায়ক বরকংউল্লার অবদান অসামান্য । প্রথম মহাযুদ্ধের 
শেষে ভারতীয়-অভ্যুতথান ব্যর্থ হলেও আগামী দিনে তাকে সফল করে 
তোলার চেষ্টায় তিনি পিছিয়ে পড়লেন না । পিছিয়ে না-পড়ার কারণ 
_তিনি জাত-বিপ্লবী, তিনি অশান্ত থাকবেনই যতদিন পর্যস্ত 
কার্যোদ্ধার না হয়। 


যুদ্ধ ক্ষান্ত হলে বরকতউল্লা ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে ভারতীয়- 
স্বাধীনতার কথ প্রচার করে চললেন । সে-প্রচারের বিরাম ছিল না । 
১৯২১ সালে গেলেন রুশে। খুশি হলেন না সে-সব বন্ধুদের 
চিন্তাধারায়, ধার! ভারতীয়-বিপ্লবী হয়েও ভারতের স্বাধীনতার 
উপরে বিশ্বমজছুর-স্বাধীনতার স্থান দিতে চান ।-*.১৯২২ সালে ফিরে 
এলেন জার্মানিতে । নুতন করে বের করলেন তিনি “আল্‌-ইসলাম্‌ নাম 
দিয়ে একখানা কাগজ । কাগজ চলল কিছুদিন। তার বক্তব্যগুলে। 
জাতীয়তাবাদের যুক্তিতে বলিষ্ঠ। 

১৯২৭ সাল অবধি বরকংউল্লা পূর্ণ উদ্ধমে বিদেশে বাস করে 
দেশসেব। করে গেলেন। ক্রসেলস্-এ 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেসের 
অধিবেশনে প্রদত্ত তার ভাষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে। যুক্তিতে অকাট্য 
এবং হৃদয়ের আবেদনে প্রাণবন্ত ছিল সেই ভাষণ। সেখানে বিশ্বের 
পরাধীন দেশগুলোর রাষ্তিক-মুক্তি দাবি করে সাম্রাজ্যবাদের অবসান 
ঘটানর আহ্বান তিনি জানিয়েছেন ।".. 


বছরও গেল না। নিভে গেল বস্থিশিখা। স্তব্ধ হল রুদ্র 
বীণা ।-*- 
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মৌলান! বরকৎউল্লা। তার দেশের স্বাধীনতা দেখে যাননি, কিন্ত 
আপন প্রাণ নিঃশেষে নিবেদন করে গেছেন এ স্বাধীনতালাভের 
সংগ্রামে । তাই তার রক্তধারা আজও উষ্ণ-প্রবাহে ভারতবাসীর রক্তে 
সঞ্চালিত। ভারতবাসীর কাছে তিনি মৃত্যুহীন।"". 


রাজ মহ্েন্দ্রপ্রভাপ 


রূপকথার রাজপুত্রের মত বিপ্লবের কাহিনীতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ 
একটি রোমান্টিক চরিত্র। রাজার ছুলাল সমস্ত স্থখসম্পদ, ব্রিটিশের 
দেওয়া সম্মান ও আদরের স্বপ্ন ধুলায় ধূসরিত করে দাড়ালেন এসে 
ভারতবর্ষের পদদলিত জনসাধারণের পাশে । আজীবন দেশ থেকে 
দেশীস্তরে ছুটে বেড়ালেন তিনি ব্রিটিশের ক্রুদ্ধ শাসন অমান্য করে, 
ত্রিটিশের পুলিশকে ধিকুত করে বিপ্লবীর সুমহান কর্তব্যে। এই 
মানুষটি দরিদ্র নন, মধ্যবিত্ত নন, প্রচুর বিত্তশালী শুধু নন-_তিনি 
ভারতের রাজন্যবর্গের সগোত্র। অথচ কাঁটার মুকুট পরে আদর্শ- 
লালিত পথে ছুঃখ-নির্ধযাতন ভোগ করায় ধারা! শঙ্কিত নন, তাদেরই 
অনুগামী হয়ে তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কোথায় ছিল 
তার জালা? সেই জ্বালা কি এতই তীব্রদাহ স্থপ্টি করেছিল যে, তা 
প্রশমিত করার তাগিদে তাকে বিপ্রব-সমুত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
হয়েছিল ?**' 


উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জিলায় “মুরসাল' নামক জনপদ । 
মোগল বাদশাহের আমলে এ জনপদে মহেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষের! 
“রাজা” উপাধিতে ভূষিত হন। তাদের শেষ বংশধর ইংরেজের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করায় পেত্রিক রাজ্য হারালেন। কিন্তু খেতাবটি তার 
বংশ-পরম্পরায় রয়ে গেল। জীবনধারণের জন্য পরাজিত রাজাকে 
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দেওয়া হল ছু'শ গ্রাম। এ বংশে ১৮৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর 
মহেন্দ্রপ্রতাপ জন্মগ্রহণ করলেন ৷ পরবর্তী যুগে সেই শিশুই দেশখ্যাত 
বিপ্লবী-নায়ক রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ নামে পরিচিত হলেন। তিনি 
ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র । 

মহেন্দ্রকে তার তিন বছর বয়সে হাথ রাঁসের রাজ। দত্তক-পুত্র রূপে 
গ্রহণ করলেন। হাথ. বাসের রাঁজার ছুইটি রাণী। কিন্তু কারে! 
সন্তান ছিল না। মহেন্দ্রকে উভয় রাণীই পরম বাৎসল্যে বুকে তুলে 
নিলেন। এই মাতৃদ্বয়ার আকর্ণেই তিনি তাদের কাছে বৃন্দাবনে 
ঘুরে-ফিরে চলে যেতেন ।** 

হাথ রাস-বংশও ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে “রাজ্য” হারিয়ে 
জমিদার-শ্রেণীতে পরিণত হয়। কাঁজেই, জ্ঞান হবার শুরুতেই রক্ত 
তার ব্রিটিশদ্ৰোহিতায় টগ.বগ. করছিল ।**" 


১৯০৬ সালে কগ্রেসেন অধিবেশন দেখতে মহেন্দ্রপ্রতাপ 
কলকাতা এলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে । 
দাদাভাই নৌরজি কংগ্রেস অধিবেশনের নিবাচিত সভাপতি । কিন্তু 
অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-তিলক প্রমুখ গ্ররমপন্থী-নেতাদের শীণিত-বিরোধ- 
আশঙ্কা ভীত নরমপন্থী সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। নরম-গরমের 
সম্তাবিত এ-লড়াই ভাঁবতবর্ষের দূর-দূরান্ত থেকে তরুণ বিদ্রোহীদের 
কলকাতায় টেনে এনেছে । তাছাড়া বক্তৃতার মঞ্চ ছেড়ে ব্যাপক 
লড়াই-এর তৃর্য বেজে উঠেছে মাঠে-ময়দানে, রাস্তায়-ঘাটে । বেজে 
উঠেছে বাঙালীর ঘরে ঘরে । রাজার বিদ্রোহী মন সে-আন্দোলনের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। তিনি স্বদেশী-গ্রহণ এবং বিদেশী-বর্জনের 
প্রতিজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হলেন ।.""বিবাহস্ুত্রেও তিনি নাভার রাজাদের সঙ্গে 
সম্পৃকিত ছিলেন। নাভা-নবপতিও কোন কারণে ইংরেজের চক্ষুঃশূল 
হওয়া গদিচ্যুত হন। কাজেই, রাজার সকল দিকের আত্মীয়বর্গ ই 
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ইংরেজ-বিরোধী হওয়ায় রাজার বিদ্রোহী-চিত্তকে প্রশমিত করার চেষ্ট। 
কোন সুত্র থেকেই হয়নি। খাপ.-খোল! তলোয়ার__কোষবদ্ধ হয়ে 
থাকার জন্তে তাকে স্যপ্তি করেননি বিধাতা |... 


ইতিপূর্বে রাজা ভারতবর্ষ ভাল করে ঘুরে দেখেছেন। ১৯০২ 
সালে তিনি চীন ও জাপান ঘুরে এসে স্থাপন করলেন “প্রেম 
মহাবিগ্ভালয়'। সেখানে বিনাব্যয়ে ছাত্রদের কারিগরি-বিষ্ভা শেখানর 
ব্যবস্থা হল। 

রাজা বিপ্লবী। বাজা মানুষের মধ্যে ছোট-বড়, ভেদ-বিভেদ 
বরদাস্ত করতে পারেন নাঁ। রাজ। তাই মেথরমুর্ধীফরাস টেনে এনে 
সভা করে তাদের হাতে জল খেলেন, “'জাত-পাত-তোড়ক” আন্দোলন 
শুরু করে দিলেন। এতে আচারনিষ্ঠদের বিবাগভাজন হলেও বিপ্লবীর 
ধর্ম থেকে তিনি ব্চ্যিত হননি। কাজে ও প্রচাবে তিনি বিবেকানন্দের 
অন্ুগামী, গান্ধীজিব পুবোষায়ী। তিনি জাতিভেদ-প্রথাব বিকদ্বতা 
তীব্রবেগে করে চললেন । প্রকাশিত হল তার প্রম' নামে একটি 
কাগজ । প্রচুর টাকা! দ্রান করলেন “প্রেম মহাবিষ্ভালয়” ও তার গ্রামের 
শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। তারপৰ ১৯১৪ সালে দেবাছুনে বসে 
বেব করলেন তিনি “নমল সেবক'। এ-কাগজেই যুদ্ধকালে জার্মান্দের 
পক্ষে কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ইংবেদ-শাসক তা সহ 
কবেননি। কাগজখানাব অর্থদণ্ড হয়... 


১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধেছিল। স্বচক্ষে 
যুদ্ধপরিস্থিতি দেখে তা বুঝবার আগ্রহে রাজা চলে যান ইউরোপে । 
ইতিমধ্যে তার “প্রেম মহাবিষ্ঠালয়'ও পুলিশের কু-নজরে পড়ে 
গেছে ।" 
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রাজ। চলে এলেন জেনেভায় । শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেন। তার প্রেম মহাবিগ্ভালয়ের শিক্ষক- প্রখ্যাত বিপ্লবী সুরেন 
কর ইতিমধ্যে আমেরিকায় চলে এসেছেন। রাজ সুইজালণ্ডে 
এসে বিপ্লবী-নেতা৷ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামীর ) সেহধন্া 
সতীর্থ পাঞ্জাবের হুর্জয় বিপ্লবী লালা হরদয়ালের সঙ্গে মিলিত হন। 
তৎপর কাইজার-এর সঙ্গে ভারত সম্পর্কে কথাবার্তা বলার তাগিদে 
তিনি বালিন শহরে এসে গেলেন। সেটা ১৯১৫ সাল। ভারতীয়- 
বিপ্লবীদের “প্রিয়া কমিটি” সাদরে রাজাকে গ্রহণ করলেন! 
কাইজার-এর সঙ্গে রাজার দেখা হল। জার্মান্-দপ্তর থেকে 
আফগানিস্তানের আমীরের কাছে তাকে পরিচয়-পত্র দেওয়। হল, 
আর দেওয়া হল তাকে “রেড ঈগল্, নামক জামান্-সেনাবিভাগের 
সম্মানসূচক পদক । 


জার্মানি থেকে সে-বছরই কাবুল যাত্রা! করলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। 
সঙ্গে রইলেন একজন জার্মান্-রাষ্ট্রপ্রতিনিধি ও বিপ্লবী বরকৎউল্লা । 
কন্সটান্টিনোপল্‌ হয়ে তৃকির যুদ্ধমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে 
রাজ। এলেন কাবুলে । 

তুক্ষি তৎকালে জার্মানির পক্ষে লড়ছে। আফগানিস্তানের 
আমীর হাবিবউল্লাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঠেলে দেবার চেষ্টায়ই রাজাকে 
কাবুলে পাঠান হয়েছে । কাবুলে তখন ইংরেজের অনুরোধে কিছু ছাত্র, 
যুবক ও মৌলানা ওবেছুল্লাকে আফগান-সরকার কারা-কদী করে 
রেখেছে । রাজার অনুরোধে হাবিবউল্লা তাদের মুক্তি দিলেন। 

রাজার সঙ্গে ভারতীয় সমস্যা নিয়ে আমীরের পৃথকভাবে 
আলোচনা হতে থাকে। সশস্্রবিপ্রবে ব্রিটিশের হাত থেকে 
ভারতবর্ষের স্বাধীনত। ছিনিয়ে আনবার চেষ্টায় আমীরের সাহায্য 
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চাইলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। জার্মানির মত তার দেশকেও এ-ব্যাপারে 
এগিয়ে আসার আবেদন জানান হল। এশিয়াবাসীর মুক্তির জন্যে 
এশিয়াবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে এই আবেদন ব্যর্থ হল না। অবস্থ। 
অনুকূল বুঝেই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পরিচালন করার উদ্দেশ্টে ১৯১৫ 
সালের ১ল! ডিসেম্বর কাবুলে স্থাপিত হল স্বাধীন-ভারতের 'ইণ্টারিম্‌ 
গভর্ণমেণ্ট'- অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার । রাজ। মহেন্দ্রপ্রতাপ 
হলেন সেই সরকার তথ ভারত-প্রজাতন্ত্র-রাষ্ট্রের প্রথম সভীপতি । 
বরকতউল্লা হলেন তার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী। আরো কতিপয়কে নানা বিভাগীয় 
সচিবের পদে বৃত কর হল। তন্মধ্যে মহম্মদ আলি, আল্লা নেওয়াজ 
প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। 

ভারতবর্ষের অস্তবর্তীকালীন এই সরকারকে স্বীকার করে নেয় 
জার্মানি, অস্ট্রো-হাজারি, তৃকি প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র। মহেন্দ্রপ্রতাপ 
এবং তার হইণ্টারিম্‌ ভারত-সরকার জোর কদমে আস্তর্জাতিক- 
ডিপ্লোমেসির ক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকেন ।*"- 


এদিকে ১৯১৭ সালে তুকির পরাজয় ঘটল। আফগান-আমীর 
তখন ভয়ে ইংরেজ-ঘে যা! হতে থাকলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাই বাধ্য 
হয়ে কাবুল ত্যাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বন্ধুদের সাহায্যে 
কিছু পরে সোভিয়েট-সরকার তাকে রুশরাজ্যে ঢুকবার অন্নুমতি দিল । 
রুশে ট্রট্‌ক্ষি প্রমুখ উচ্চাঙ্গের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচন করে 
তিনি জামানিতে চলে এলেন । 


বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত মহেন্দ্রপ্রতাপও ভারতবর্ষের 
রাষ্থিক-স্বাধীনতাই চাইলেন সর্বাগ্রে। বিশ্বমজদুর-স্বাধীনতার নৌকায় 
উঠে মাঝপথে ভারতের স্বীধীনত। অর্জনের স্বপ্নে তিনি বিশ্বাস করতে 
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পাঁরলেন না। কাজেই, রুশে অবস্থানকালেই মানবেন্্র রায়ের সঙ্গে 
তার মতানৈক্য ঘটেছিল । . 


রাজ। মহেন্দ্রপ্রতাপ ভারতের স্বাধীনতাকামী-সংগ্রামের আজীবন 
আপোষহীন সৈনিক। দেশাস্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি-ব্রিটিশ- 
বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেছেন। তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন-গীথা 
তাই সে-যুগে বিপ্লবীদের পদক্ষেপে প্রভূত প্রেরণা দিয়ে গেছে ।-. 


স্ষব্য£ এ-অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে নিম়োক্ত গ্রন্থ ও 
ব্যক্তি-বিশেষের কাছ থেকে £ '্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় ম্বদেশীযুগ”, “বাঙলায় 
বিশ্লববাদ” “বিপ্রবী জীবনের স্থতি' “সবার অলক্ষ্যে”, 360161018 0:020001066 
[০01:০, “5০008 [0919 ( [81096 [২৪1 )১ 4২011 ০৫ [0700৫ হিন্দী 
সাপ্তাহিক “জনতা” এবং বিপ্লবী-নেতা বি. এন. আগরওয়াল ( জৌনপুর )। 
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॥ বার ॥ 
বাধ্যতামূলক খণগুযুদ্ধ 

যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর-যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিপ্লবধারাকে 
প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বে তুলে দ্রিলেন। পরঞ্চ-বীরের সম্মুখ-সমরে 
জীবনদান বিপ্লবীদের কানে কানে এক নূতন বার শুনিয়ে গেল। 
তার জানলেন যে, আব্রাস্ত হলে যুদ্ধ করে মরতে হবে-_তা শক্রর 
সংখ্যা হোক না অসম । 

১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধের পর তাই বাঙলাদেশে আরো 


খণ্ডযুদ্ধের সুচনা দেখা গেল। এগুলো সবই বাধ্যতামূলক যুদ্ধ_ 
যাকে বলে “ফোর্সড্‌ ফাইটিংঃ ৷ 


সিরাজগঞ্জে সংঘর্ষ 


পাবন। জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা । উক্ত মহকুমার আটঘরিয়! 
থানার একটি গণগুগ্রাম। নাম তার «তেনিজনা”।.--সেই গ্রামে 
অন্থশীলন-সমিতির একটি আশ্রয়কেন্ত্র ছিল পলাতক বিপ্লবীদের 
জন্টো |". 

সেটা ১৯১৭ সাল। উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে তখন অবস্থান করছিলেন 
অন্তুণীলনেরই পলাতক-কর্মী নিকুঞ্জ পাল ও গোবিন্দ কর। যেভাবেই 
হোক পুলিশের কানে এ-আস্তানার সংবাদ পৌছে গেছে। তাই 
সহসা! এক গভীর রাতে ছুটে এল এক ইউরোপীয় পুলিশ-কর্তা 
সদলবলে । ঘেরাও করল “তেনিজনা"র শেস্টার্টি। উভয়পক্ষের 
আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। উভয়পক্ষেই কেউ কেউ আহত হলেন। 
গোবিন্দ করের দেহে সাত-সাতটি গুলি ঢুকে গেছে, নিকুপ্ত পালও 
অনাহত নন । 
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গোবিন্দ কর চলৎশক্তিরহিত-_কাঁজেই ধৃত হলেন। নিকুগ্জ পাল 
পাট ক্ষেতে নেমে পালাবার চেষ্টা করেও পরিশেষে গ্রেপ্তার হন।*." 
বিচারে নিকুপ্ত পালের বার বছর এবং গোবিন্দ করের সাত বছর 
সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হয়।*-.এই গোবিন্দ করই উত্তরকালে 
“কাকোরী-বড়যন্ত্র মামলা'য় অতিযুক্ত প্রখ্যাত বিপ্লবীদের অন্যতম রূপে 
বিশ বছর দ্বীপাস্তরের সাজ! পেয়েছিলেন ।**" 


গোৌহাটির যুদ্ধ 

গৌহাটির আটর্গাও-আশ্রয়কেন্দ্রটি অন্থুশীলন-সমিতির পলাতক 
কম্াদের গোপন আস্তানা । উক্ত সমিতির গৌহাঁটি শহরেই 
ফাঁসিবাজার-বাঁড়িতে ছিল আরো! একটি আশ্রয়স্থল। উভয় কেন্দ্রেই 
তৎকালে নামী বিপ্লবীর! পলাতক হয়ে অবস্থান করছেন । 

প্রথম আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন “দলন্দা-হাউস' থেকে পালিয়ে-আসা 
বিপ্লবীদ্ধয় নলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত, আছেন প্রভাসচন্দ্র 
লাহিড়ী (উত্তরকালে পাকিস্তানের মন্ত্রী) এবং মণীন্দ্র রায় ( অধুনা 
বিশ্বভারতীর হিস্ঁব-রক্ষক )। এঁরা সকলেই ছিলেন অন্ুশীলন- 
সমিতির সম্য । এ'দেরই সঙ্গে ছিলেন যুগান্তর-দলের নামকরা সভ্য 
পলাতক অমর চট্টোপাধ্যায় । 

দ্বিতীয় আশ্রয়কেন্্র ফাঁসিবাজার-বাড়িতে ছিলেন অনুশীলনের 
নলিনী বাগ চি ও তারাপ্রসন্ন দে এবং যুগান্তরের নরেন ব্যানাজি। 

যুগান্তর ও অনুশীলনের মধ্যে যত দলাদলিই থাক, যুদ্ধকালে বা 
আপদে-বিপদে তাদ্দের মিলন ঘটেছে । এমনি স্থরেই উতয়দলের 
কর্মীর যুদ্ধ-বীণায় তার বেঁধে ছুর্গম পথে একত্রে কদম বাড়িয়েছেন।.. 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে, গৌহাটি আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থিত পলাতকেরা 
উভয় দলেরই প্রখ্যাত বিপ্লবী, পুলিশের হিসেবে ভয়ঙ্কর লোক ।:.. 
অমর চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তার সহ-পলাতক বিপ্লবী মণীন্দ্র রায়ের 
কাছ থেকে জানা যায় যে, আটর্গাও-আশ্রয়কেন্দ্রে অমরেক্্র 
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চ্যাটাঙ্জিকে পাত্রী”র ছদ্মবেশে রাখ! হয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন 
দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং স্ুগৌর স্তুপুরুষ। মুখের চেহার। গাল্তীরষপূর্ণ। 
হাজার মানুষের মধ্য থেকে তাকে এক পলকে আলাদ। করা! যায়। 
পরনে পাত্রীর আলখাল্লা এবং বুকে ক্রুশ-চিহ্ু--সত্যি তাকে একজন 
শ্বেতাঙ্গ ধর্মবাজকের মতই দেখাত ।"*“মণীন্দ্রবাবু আরে। জানালেন 
যে, যুগান্তর-দলের সতীশ চক্রবতিও ছন্পবেশেই সেখানে ছিলেন। 
তবে গৌহাটি-সংঘর্ষের অনতিপূর্েই অন্যত্র সরে যান বলে উক্ত সংঘর্ষে 
তিনি শরিক হতে পারেননি ।**" 

আটর্গাও-কেন্দ্রে চব্বিশ ঘণ্টাই বিপ্লবীরা পাল! করে পাহারা 
দ্রিতেন। ঘটনার দ্িন__অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ৭ই জান্ুয়ারি-_রাত 
প্রায় আড়াইটায় মণীক্্ রায় পাহারা দিচ্ছেন। এমন সময় দুয়ারে 
আওয়াজ হল “কৃ, ঠক্‌, ঠক্‌ !, মণীন্দ্রবাবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে লক্ষ্য 
করে বুঝলেন যে, গৃহটি সশস্ত্র পুলিশদল ঘিরে ফেলেছে ।:-. 

পুলিশবাহিনীর অধিকর্তা মিঃ ফেয়ার্ওয়েদার। তিনি দরজায় 
আঘাত করছেন আর বলছেন £ “খোলো” খোলো। 1১৮" 

ইতিমধ্যে নলিনীকান্ত ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্রবীরা “ফল্‌ ইন্‌, 
করছেন। তারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ- সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করবেন ।-.- 

ফেয়ার্ওয়েদার আবার চিৎকার করে উঠলেন £ 0০ 
01955০. 

নলিনী ঘোষ উত্তর দিলেন 2 4615 01060. 8061 2100 06 
111120., 

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ছুয়ার খুলে গেল, প্রথম গুলিবর্ণ করলেন 
নলিনীবাবু। শুরু হল উভয়পক্ষে গুলি-বিনিময়। পুলিশ এজন্যে 
তৈয়ের ছিল না । তার! জানে না যে, বিপ্লবীদের টেকনিক বদলে 
গেছে। তারা পুলিশ এলেই যে যুদ্ধ করবেন, তা ফেয়ার্ওয়েদার জাচ 
করতে পারেননি । কাজেই, অসম্পূর্ণ তার আয়োজন বলে তাকে 
হটতে হল। তিনি দলবল নিয়ে সরে গড়লেন । 


৮৬৬ 


বিপ্লবীরা ৭ই জানুয়ারির ( ১৯১৮) এই সংঘর্ষে জয়ী হলেন। এ- 
জয় সংকল্পদৃূঢ় শৌর্ধের জয় ।--. 


বিপ্রবীরা জানতেন যে, পুলিশ অধিক-সংখ্যক সেপাই নিয়ে 
আবার আসবে । স্তরাং এ-স্থান ত্যাগ করে নিকটস্থ “নবগ্রহ” পাহাড়ে 
উঠে যেতে হবে। ওখান থেকে যুদ্ধ কর! সহজতর | 

বাড়ির উত্তর দিকে একটি খাসিয়া-বৃদ্ধার গৃহ । সে-গৃহের মধ্য 
দিয়ে সকলে পালিয়ে গেলেন। অমরেন্দ্রবাবুকে নিরাপদে গৌহাটির 
বাইরে পাঠিয়ে দেওয় হল।:" 

রাতের যুদ্ধে পুলিশের অন্তত জনদশেক ঘায়েল হয়েছে বলে 
সংঘর্ষের নেতা নলিনীকান্ত ঘোষের ধারণা । ইতিমধ্যে স্থির হয়েছিল 
যে, ৯ই জানুয়ারি নবগ্রহ পাহাড়ের নিকট ছু'টি আস্তানার পলাতক- 
দলই মিলিত হবেন ।-*'মিলিত হয়েছিলেনও তারা ।*.পুলিশ তিন্‌ 
দিক থেকে পাহাড়টি ঘেরাও করেছে। নলিনীকান্ত হুঙ্কার দিয়ে 
বন্ধুদের বললেন £ “এবার আমি পুলিশদের আটকাব-- তোমরা সেই 
ফাঁকে পালিয়ে যাও।”" বন্ধুরা আপত্তি জানালে নেতা তাদের চলে 
যাবার হুকুম দিলেন ।"-" 

নলিনীবাবু অনন্যচিত্তে পুলিশদলকে লক্ষ্য করে একক গুলি 
চালাতে থাকলেন ।""" 


প্রবোধ দাশগুপ্ত, নলিনী বাগ.চি, তারাপ্রসন্ন দে, মণীক্্র রায়, 
প্রভাস লাহিড়ী ও নরেন ব্যানাজি পালাতে লাগলেন। একটা বিলের 
পাশ দিয়ে কয়েকজন ছুটছেন। পুলিশও ধাওয়া করেছে তাদের । 
নরেন্ত্রকে ধরে ফেলল পুলিশ। তারাগ্রসন্ন ছুটতে-থাকার কালে 
একবার পেছনে তাকাতেই পুলিশের গুলি এসে লাগল তার গায়ে। 


২৪ 


পড়ে গেলেন বিলের জলে তরুণ কিশোর । পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার 
করল। মণীন্দ্র রায়ের পায়ে যুদ্ধকালেই গুলির আঘাত লেগেছিল । 
একটি শ্াশানে বিশ্রাম নেবার কালে এ জখম দেখেই পুলিশ তাকে 
পাকড়াও করে বসল । ১০ই জানুয়ারি ছিল দেই দিনটির তারিখ ।"." 
প্রভাস লাহিডীও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কামাখ্যা-মন্দিরে ধৃত হন। শুধু 
মাত্র প্রবোধ দাশগুপ্ত ও নলিনী বাগ চি পলায়নে সমর্থ হলেন । 
পুলিশ তাদের খোঁজ পেল না|... 

এদিকে নলিনী ঘোষ সার্থক নেতার গৌরবে শেষ পর্যস্ত যুদ্ধদান 
করে পুলিশকে বিব্রত করতে থাকেন। সকলে সরে যাবার পর 
গুরুতরভাবে অজভ্র জখমে জর্জরিত হয়ে নলিনীকাস্ত ঘোষ অবশেষে 
বন্দী হলেন। তার হাতে তখনে। ছিল ৩৮৭ বোর্-এর একটি 
রিভল্বার। গুলি ফুরিয়ে গেছে ।--" 

বন্দীদের বিকদ্ধে যথারীতি মামল' হল। সাজ হল সবারই । 
সাত বছব থেকে তিন বছব কালেব মধ্যে নানা ক্রমে বিভিন্ন জনের 
ঘটল দণ্ডভোগ। মামলার সময় পুলিশের পক্ষ থেকে বল! হয়েছিল 
যে, গৌহাটি খগ্যুদ্ধে তাদের ( পুলিশদের) আহতের সংখ্য। 
দাড়িয়েছিল তিবিশ ।*-. 


কলতাবাজারের (ঢাকা ) লড়াই 

ঢাক! শহবের একটি অপ্রশস্ত গলি। নাম তার কলতাবাজারের 
গলি। সাধাবণ মুসলমানদেব পাড়া । কাজেই, আই-বি পুলিশের 
সন্দেহ-মুক্ত স্থান। এই গলিতে ছোট্ট একটি বাঁড়ি ভাড়া নিয়েছেন 
হরিচৈতন্য দে। হরিচৈতন্যের বাড়ি বরিশাল। তিনি অন্ুুশীলন- 
সমিতির তৎকালীন গৃহী-সদন্ত। তার শেপ্টারেই বাস করছেন 
গৌহাটি-যুদ্ধ-প্রত্যাগত নলিনী বাগ্‌চি এবং অনেক দিনের পলাতক 
তারিণী মজুমদীর। তারিণী কুমিল্লার লৌক, নলিনীর বাড়ি 
মুশিদাবাদ |... 


৫ 
সশক্ষ-বিপ্রব--১৫ 


যেভাবেই হোক পুলিশ এ-আস্তানারও খোঁক্ব পেয়ে গেল। 
সেদিনাটি ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন-_শেষরাতে কলতাবাজারের বাড়ি 
ঘেরাও করেছে পুলিশবাহিনী । পুলিশ-সুপার স্বয়ং হাজির । বিপ্লবী 
পালাবার চেষ্টা করলেন না । কারণ তারা৷ এখন যুদ্ধ করে মৃত্যু-বরণের 
ব্রত উদ্যাপন করবেন । 

শুরু হল উভয়পক্ষের লড়াই। অসম যুদ্ধ। কিছুক্ষণ গুলি চলার 
পর বিপ্লবীদের রিভল্বার স্তব্ধ হয়ে গেল। পুলিশ নির্ভয়ে তখন গৃহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে তারা দেখল যে, পুলিশের গুলির 
আঘাতে ছুটি যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে 
যাচ্ছে তাদের দেহ, তাদের বেশবাস, ঘরের মেঝে । সম্মুখে পড়ে আছে 
আগ্নেয়াস্ত্র |." 

গুলিশ তরুণদয়ের পরিচয় জানে না। মৃত্যুর পূর্বে সেটুকু জেনে 
নেওয়া তাদের প্রয়োজন । তাই অর্ধচেতন ছু'টি মানুষের কানের 
কাছে মুখ নিয়ে পুলিশের কী চেষ্টা তাদের কাছ থেকে কথা৷ পাবার! 
আহতদের সবাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তক্ষরণে অবসন্ন সকল সত্তা--তবু 
পুলিশের প্রশ্নের বিরাম নেই, নির্যাতনের শেষ নেই । উত্যক্ত বিগ্লবীদধয় 
মৃত্যুক্ষণে শুধু শেষকথ। বললেন £ "শান্তিতে মরতে দাও 1*"" 

পরম শাস্তি নেমে এল মহান্‌ মৃত্যুর সঙ্গীতে । শহিদে”র বর্ণাঢ্য 
বিভায় উধ্বলোকে চলে গেলেন নলিনীকান্ত বাগ চি ও তারিণীপ্রসন্ন 
মজুমদার। ভারতবর্ষের শহিদ-তীর্ঘে আরে ছু'টি বীরের ইতিহাস 
লিখিত হল |". 


এ-খগুযুদ্ধে পুলিশের পদস্থ কর্মচারী বসন্ত মুখাজি গুরুতররূপে 
আহত হন। তাছাড়৷ আরে। কিছু সেপাই-সান্ত্রীও প্রাণ দেয়, এবং 
জখম হয় । 

হরিচৈতন্যাবাবুও বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে দশ বছরের 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছিলেন । 


৯২০] 


উনিশ শত-আঠার সালের পর 

১৯১৮ সালের পর বিপ্লবের ইতিহাস 'য়্যাকৃশান্-বিহীন থাকে 
কিছুদিন। 

১৯১৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে । ফাসি, যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর, 
গুলির মুখে মৃত্যু এবং দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড ও বিনাবিচারে বন্ধন 
ইত্যাদির চাঁপে ভারতবর্ষের যৌবন পিষ্ট । যে ক'জন বিপ্লবী দেশের 
এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে পলাতকের ছুঃসাহসে ঘুরে বেড়ীচ্ছিলেন, তারাও 
নান। খগ্ডযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন। সুতরাং ব্রিটিশের হিসেবে 
বিপ্লব-আন্দোলন পরাভূত, এবং দেশে শাস্তি পুনস্থ্ণাপিত |... 

যুদ্ধ থেমে যাবার সাথে সাথে সরকারী রেওয়াজ মত ব্রিটিশ- 
সআটও “এ্যাম্নেস্টি, ঘোষণা করলেন। অনেক কয়েদী মুক্ত হল, 
অনেকের কয়েদকাল কমান হল কিছু কিছু “রেমিশান্, দিয়ে । 

এদিকে রাজনীতিকক্ষেত্রেও যুদ্ধজয়ের আনন্দে ভারতীয় প্রজাদের 
কিছু উপঢৌকন দেবার ইচ্ছ। হল ইংবেজ-শাসকদের । অনেক জল্পনা- 
কল্পনা করে “মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড রিফর্” জারি করে দিলেন ভারত- 
সআাট। রিফর্ম জারি হবার সাথে সাথেই রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তিদানের হিড়িক লেগে গেল। বিনাবিচাবে আবদ্ধ হয়ে ধাবা 
ছিলেন, তার! প্রথমে বেরুতে লাগলেন। ১৯২১ সালের মধ্যেই 
বিপ্লবী-নেতার! ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, ভারতবর্ষের চেহারাও ফিরে 
গেছে। রাঁজনৈতিক-গগনে তখন আবিতভূত হয়েছেন একটি পুরুষ-_ 
ধার বাণী স্বতন্ত্র ধার পথ স্বতন্ব, ধার আহ্বান স্বতন্ত্স্বরে আসমুদ্র- 
হিমাচল প্রত্যেকটি নরনারীর কানে ধ্বনিত |". 

স্যমুক্ত-বিপ্লবী বিস্মিত নয়নে রাজনৈতিক-গগনে উদ্ভাসিত এই 
নবারুণের কিরণ-বিস্তার লক্ষ্য করে চললেন। 


॥ তের ॥ 


উদ্যোগ পর্ব 
[ বিপ্লবের তৃতীয় স্তরে উত্তরণের পূর্বে | 

১৯২১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের জেলগুলে। রাজবন্দী-মুক্ত হয়ে 
গেছে। দীর্ঘদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে আসার পর বিপ্লবীরা নৃতন 
সমস্তা। ও নূতন পরিস্থিতির সম্মুধীন হয়েছেন। তাদের বয়স বেড়ে 
গেছে, অভিজ্জতাও বেড়েছে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও বৃদ্ধি পেয়েছে । 
তারা দেখছেন, এযাবৎ জনসাধারণের কাছে তাদের বক্তব্য প্রকাশ কর 
হয়নি, তাদের সকল কাজ গোপনে মুষ্টিমেয় তরুণগোষ্ঠীর রাজ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে । একদ। এর সার্থকতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু 
সে-যুগ পেরিয়ে বিপ্লবের “দ্িতীয় যুগে দেশকে তুলে ধরেছিলেন 
যতীন্দ্রনাথ । উক্ত “দ্বিতীয় যুগ'ও আজ অপগত। এখন জনগণ 
সন্র্রিয় অংশীদার না হলে বিপ্লব-যজ্জের বহ্ি-দীপ্তি যে বিচ্ছ্রিত হবে 
না, সে-কথা বিপ্লবী-নেতাদের অজান। নয়। অথচ কোথায় তাদের 
সংগঠন ? কোথায় তাদের ক্ষমতাবিধৃত হবার সুযোগ ? পুলিশের 
কাছে নেতার! একান্ত জানিত, অধিকাংশ কর্মীও। সংগঠন করার 
অবকাশ তাদের কে দেবে? গোপন-প্রস্তৃতি এসব দলের পক্ষে 
অসম্ভব |... ূ 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগনে 
মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। স্বাধীনতা -যুদ্ধের টেক্নিক, 
পটভূমি ও রূপ বদলে গিয়ে অভাবিত জীবন-শ্রোতে বহমান সংগ্রাম 
স্চিত হয়েছে সার! ভারতবধে ৷ দীনদরিদ্র-মধ্যবিত্ব-নিম়্বিত্ত নরনারী, 
শিশু-বৃদ্ধ এ-যুদ্ধের সামিল হয়েছে । কী সে মত্ততা, কী সে ত্যাগবরণ- 
স্পৃহা, কী উদ্দাম ও অপূর্ব আবেগ ! অবাক নয়নে সকলে তাকিয়ে 


২২৮ 


দেখল, ছু"দিন পূর্বেও পর্দার আড়ালে বসে যে-সমাজের নারীর! 
সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন-__তীরাই পর্দা ছিড়ে ফেলে উন্মুক্ত 
প্রাঙ্গণে এসে দাড়িয়েছেন, পথের মিছিলে বেরিয়ে পড়েছেন 1.7. 

বিপ্লবী-নেতারা ধীর-মস্তিক্ষে দেশের নাড়ী স্পর্শ করতে চাইলেন । 
কিন্ত সশ্রদ্ধায় মহাত্বার অবদান স্বীকার করেও তারা তার মত ও পথ 
গ্রহণ করতে পারলেন না। হৃদয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় জয় কর! 
যেতে পারে, এ তো৷ বিপ্লবীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথ! নয় ! যিশুশ্বীষ্ট 
রোমীয়-সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, গান্ধীজি 
যিশুকে অতিক্রম করে ব্রিটিশ-সাআ্রাজ্যের ধুরন্ধরদের হৃদয় স্পর্শ 
করবেন, এ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র । 

অথচ বিপ্লবীরা আসমুদ্র-হিমাচলের এই অপূর্ব জন-জাগরণকে 
উপেক্ষা করতেও পারেন না । তীর! হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, একদিক 
থেকে এই অহিংস-আন্দোলন তাদের কর্মে সহায়ক হতে পারে । এই 
অহিংস-বাস পরিধান করে, অহিংস-বর্ণ অঙ্গে মেখে ছদ্মরূপে তারা 
অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবেন । পুলিশকে ধোৌক। দেবার এ এক 
সহজ উপাঁয়। অহিংস-আন্দৌলনকে ক্যামোফ্রাজ করে দল বেঁধে, 
ওতে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাই মন্দ নয়। বিপ্লবের ক্যাডার তৈরি করার 
এ এক অঘটনীয় সুযোগ ।*"" 

মহাত্মা গান্ধী চতুর রাজনীতিক । বাঙলাদেশ ঘুরে এবং বাঙালীর 
মন পরখ করে তিনি বুঝেছিলেন যে, এখানকার মাটিতে বিপ্লবীদের 
বাদ দিয়ে কোন সংস্থা, মতবাদ বা আন্দোলন গড়ে তোল। 
অসম্ভব ।'** 

এদিকে মহাত্বার আবেদনে বাঙলার অবিসম্বাদী নেতা চিত্তরঞ্জন 
অভূতপূর্ব সাড়। দিলেন। এককথায় রাজার এশ্বর্ধ ধূলায় ছড়িয়ে দিয়ে 
তিনি পথে নেমে এলেন দেশমাতৃকার মুক্তি-কামনায়। সংগ্রামের 
পুরোভাগে পত্বী-কন্তা।-পুত্রের হাত ধরে তিনি হুর্বার গতিতে এগিয়ে 
চলেছেন। সে কী আলোড়ন বাঙালীর রক্তে! এই চিত্তরপ্রনই 
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তার তারুশ্যে কুশলী ব্যারিষ্টাররপে ভারতবর্ষের বিপ্লব-গচরু 
শ্ীঅরবিন্দকে কারা-মুক্ত করার সাধনায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন । 
আজ ১৯২১ সালে তিনিই আবার তাঁর ধনমানসম্পদ, এমন কি 
'ব্যারিষ্টারি, পর্ষস্ত বিসর্জন দিয়ে মহাভিক্ষুকের অমিত বীর্ষে দেশজননীর 
শৃঙ্খলমোচনের সাধনায় অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন ।"*মুহুর্ঠে দেশ 
তাকে বন্ধুর আসনে গ্রহণ করল। “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সকলের 
প্রাণের মানুষ হয়ে গেলেন ।***দেশবন্ধুর ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক- 
প্রতিভা । তিনি বুঝেছেন যে, বিরাট দল গড়া হল তার প্রথম 
কাজ। কিন্তৃকি করে তা৷ স্ম্তব? কে নেবে এই দায়িত্ব ?'"-তাকিয়ে 
দেখলেন-_ ধাঁদের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ভগবানও এই বাঙলাদেশে এক 
পা এগুতে পারেন না, তারাই রয়েছেন দূরে সরে। তারা কে? তার! 
হলেন বাঙলার বিপ্লবীগোষ্ঠী । বাঙলার তারুণ্য-শক্তি তাদেরই আদর্শে 
প্রভাবিত । দেশবন্ধু জানেন যে, এই বিপ্লবীদের টেনে না আনলে তীর 
সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে, গান্ধীজির সর্বভারতীয় আন্দোলনও 
বাঙলার অবদান বিহনে অকিঞ্চিতংকর হয়ে উঠবে ।*- 

দেশবন্ধুর আহ্বান ধিপ্লবী-দলও উপেক্ষা করতে পারেননি ।"-- 
তিনি যা বলেছিলেন, তার মর্ম এই ঃ “তোমাদের অন্তর এবার তৃণে 
ঢুকিয়ে আমাদের চলার পথে নেমে পড়; এতে তোমর! সর্বজনবিদিত 
হবে, বিশালতর পটভূমে তোমাদেরই প্রভাব বিকিরিত হবে, তারপর 
এ-পথে গন্তব্যে না পৌছাতে পারলে তোমাদের পথেই তোমর! 
আরে! শক্তিমান হয়ে সার! দেশকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেয়ো ; আখেরে 
লাভ হবে তোমাদেরই । কারণ, তোমরা! আপোষহীন বিপ্লবী ।৮--, 
প্রত্যুত্তর বিপ্লবীরা নিক্ষিয় থাকলেন না 1": 

আবার বুদ্ধিমান গান্ধীজিও জশস্ত্রবিপ্লবে বিশ্বাসীদের উদ্দেশে 
বললেন 2 “7780 [17018 5৬010) 7 0010 178৬০ 25120 1061 
০ 01216 306 5196 1790 170 ৪৮৮০010--] 851 1061 00 
80010 7012-৬1012100 017-00-0021501010.7 
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[ ভারতবাসীর কটিদেশে তরবারি থাকলে তা কোষমুক্ত করতে 
বলতাম । কিন্তু ত। নেই। তাই তাদের বলছি অহিংস-অসহযোগের 
পস্থা গ্রহণ করতে । ] 

গান্ধীজি আরো পরিষ্কার করে বললেন ? “2০7-৬10121,02 
029 06 2০০20620 25 01:26 0: 1001105. 1 প্রা) 00৫6 0০ 
06500 01019 52621810 তওে০0৮6101)1072101,7 
[ অহিংসাকে বিশ্বাস বা কর্ণপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে 
পারে। আমি এই শয়তান গভর্ণমেপ্টকে ধ্বংস করার জন্যে 
বদ্ধপরিকর । ] 

বিপ্লবী-নেতারা অধিকাংশই ক্রমে স্থির করলেন যে, কংগ্রেসে 
যোগ দিয়ে তাবা গণসংযোগ করবেন। বন্ধুদের বললেন গুপ্ত 
সমিতি পুনর্গঠনের কাজ সংগোপনে দ্রততালে চালিয়ে যেতে । কিন্তু 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপাতত কোন সশস্্র-য়াকৃশান্ যেন না হয়। 
দেশব্যাপী বিবাট সংগঠন এ কংগ্রেসের মাধামে গড়ে তুলে একদিন 
সশস্ত্রবিপ্লবেব ডাক তীর! দেবেন; ইতিপূর্বে কারো প্ররোচনায়ই 
কোনবিধ য়্যাকৃশান্‌ নয় ।-". 

পরম উৎসাহে নেতারা এগিয়ে চললেন নূতন পথে, নূতনতর একটি 
এক্সপেরিমেন্ট করার ধের্য নিয়ে। কিন্ত আগুন নিয়ে ধাদের খেলা, 
বাকদের স্তূপে বসে ধাদের কাজ, তাদেব সহত্র চোখ না থাকলে উপায় 
নেই। বিপ্রবী-নেতাদের বোধহয় সহস্র চোখ ছিল না । কাজেই, 
অতি গোপনে, তাদেরই অনুগত তরুণবন্ধুদের কতিপয়ের চিত্তে যে 
তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস ধৃূমায়িত হয়ে উঠছিল, তা৷ তাঁর! 
লক্ষ্য কবেননি। লক্ষ্য হল সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে, যখন নেতা বিপিন 
গাঙ্গুলিকে উপেক্ষা করে তার অন্ন্গামী তরুণ-বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র 
শখারীটোলা পোস্ট-আপিস লুট” করার ব্যবস্থা করলেন। টাকা 
কিছুই পাওয়া, গেল না, কিন্তু পোস্টমাস্টার নিহত হলেন । বরেন ঘোষ 
নামক এক তরুণের এ-ব্যাপারে বিশ বছরের সাজ। হল। এখানে 
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উল্লেখযোগ্য যে, পোস্টমাস্টারের শৌক-সন্তপ্তা বিধবা পত্বীই সরকারকে 
প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, বরেনের যেন ফাঁসি না হয়। কারণ, তার 
স্বামীর অভাব কারো মৃত্যু দিয়ে পূরণ করা যাবে ন1।--ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট এই সহ্দয়া নারীর আবেদনেই বরেন ঘোষের ফাঁসির দণ্ড 
হাঁস করেননি নিশ্চয়ই, তবে এ থেকে বাঙলার নারীর একটি অনিন্দ্য 
রূপ সহজে ধরা পড়ে ।-" 

অতঃপর আরে৷ ছু*চারটি ছোটখাট ফ্যাকৃশান্‌ ঘটে গেল। ফলে, 
প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও বহু নামী বিপ্লবী-কর্মী পুনরায় কারারুদ্ধ হলেন। 
ভাবী বিপ্লবের সংগঠন-স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল । 


কপাণ ঝঞ্চন। 

অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বিপ্লবীরা কারারুদ্ধ। তরুণদলের একাংশ 
প্রবীণদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাদের ধারণায় প্রবীণের 
বিপ্লবের পথ থেকে সঙ্ঞানে বা অজ্ঞানে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। সেই 
ধারণ থেকেই তাদের বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের প্রথম স্বাক্ষর 
জ"কজমকে' প্রকাশিত হল শাখারীটোল। ফ্যাকশানে। তারপরই 
১৯২৪ সালে ঘটল এক ছৃঃসাহসী ও তাঁৎপর্ধপূর্ণ ঘটনা । “4০601 
58665 ৪০৫:০১--১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যস্ত তাই 
নেতাদের অবর্তমানেও শুনি তরুণ বিপ্লবীদের কৃপাণ ঝঞ্চন। |. 


ডে'পসাহ্ব-হুত্য। 

ছুর্জয় শক্তির উপাসক যুগান্তরের তরুণ গোপীনাথ সাহা । ১৯২৪ 
সালের ১২ই জান্গুয়ারি সকালবেলায় চৌরঙ্গীর বুকে গর্জে উঠল তাঁর 
হাতের আগ্নেয়ান্ত্র। স্তাঁর চার্লস্‌ টেগার্ট ভ্রমে গুলি করেছেন তিনি 
একটি ইউরোগীয়কে । তার নাম মিঃ ডে। টেগার্ট ততকালে ছিলেন 
কলকাতার পুলিশ-কমিশনার। অতি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ত্রিটিশ- 
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রাজপুরুষ। ইংরেজের অত বড় মিত্র এবং বিপ্লববাদের অত বড় সুদক্ষ 
শত্রু তেমন একটা দেখ। যায় ন।। 

এহেন টেগার্টকে খতম করার সংকরে গোগীনাথের আবির্ভাব 
ঘটলেও টেগার্ট কিন্তু রইলেন অক্ষত। রক্ত-ক্ষয়ে নিঃশেষিত হয়ে 
ব্রিটিশের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করলেন মিঃ ডে।---গোগীনাথ নিবিকার । 
পরম স্থ্র্ধে তিনি গ্রহণ করলেন ফাসির দণ্ড। শুধু বলেছিলেন £ 
“ডে"র মৃত্যুতে আমি ছুঃখিত। আমার আপসোস যে, টেগা্ট, বেঁচে 
গেলেন। আমার আশ! যে, আমার আরন্ধ কাজ সুসম্পন্ন করার 
লোক পিছিয়ে নেই ।৮*** | 

গোগীনাথের কর্মে আপাতৃষ্টিতে ব্যর্থতার ছুঃখ আছে। কিন্তু 
তার মৃত্যু একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এ-মৃত্যু দেশবাসীর কাছে যেন শৌর্ধ- 
সাধনার বঙস্কার, শক্রর বিরুদ্ধে উদ্ত অসির ঝলক । তারা কান পেতে 
শুনল মৃত্যুপ্জয় বীরের শেষ-বাণী; “ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আমার 
প্রত্যেকটি রক্ত-বিন্ু ছড়িয়ে দিক স্বাধীনতার বীজ 1” 


১৯২৪ সালের ১ল। মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে বীর গোপীনাথের কণ্ঠ 
ফাসির বন্ধনে চিরতরে রুদ্ধ হল। কিন্তু তার অকথিত-বাণী গৌরবময় 
একটি বেদনার ছন্দে বাঙলার চিত্তে লালিত হতে থাকল ।-.. 


সেদিন প্রভাতে তরুণ সুভাষ গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের 
গেটে। দাঁড়িয়েছিলেন বনুক্ষণ বাইরে । ফীসির পর চেয়ে আনলেন 
গোপীনাথের গায়ের চাদরখান। জেল-কর্তৃুপক্ষের কাছ থেকে । মাথায় 
জড়িয়ে নিলেন সে-উত্তরীয় ।"*. 


স্ভাষ সেকালে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব। জেল- 
গেট থেকে তিনি একা আপিস-ঘরে ফিরে এসেছেন । দরজা ভেজান। 
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আপিস-কমীরা কেউ কেউ কাজ থাক! সত্বেও ঘরে ঢুকতে সাহস 
পাচ্ছেন না। অনেক পরে একজন বন্ধু-স্থানীয় কর্মচারী দরজা! ঠেলে 
ভিতরে ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।-..বেরিয়ে এলেন তিনি সসম্ মে, 
একটুও শব্দ না করে। তিনি দেখেছিলেন- দেয়ালে টাঙাঁনে। প্রকাণ্ড 
একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের সম্মুখে প্রায় ধ্যানস্থ মৃতিতে দাড়িয়ে 
আছেন সুভাষচন্দ্র !-.-তার ক থেকে গুন্গুনিয়ে গান বেরুচ্ছে £ 
'তোমার পতাকা যারে দাও 
তারে বহিবারে দাও শকতি |, 
নয়ন অশ্রুসিক্ত ।-".বাস্ত্ঞান বিলুপ্ত ।".. 


গোপীনাথের ফীসি রাজনৈতিক তাৎপর্ষে পূর্ণ। কেমন করে, সে- 
কথ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে । “সবার অলক্ষ্যে গ্রন্থে আমরা পাই £ 
প“তখন বাঙলার “কংগ্রেস বিপ্লবীদের হাতে এসে গেছে। তাছাড়। 
বিরাট পুরুষ দেশবন্ধু সিঙ্কুসম হৃদয় নিয়ে কংগ্রেস-কমীদের শীর্ষে বসে 
আছেন।, তাই কমীদের চেষ্ট। ব্যর্থ হল না । সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক 
কংগ্রেস-সম্মেলনে পথ ও মতের অমিল থাকা সত্বেও গোগীনাথের 
আত্মবলিদান ও বীরত্বের প্রশংসা করে তারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। অন্ুবূপ প্রস্তাব কংগ্রেস-শাসিত কলকাতা কর্পোরেশনেও 
নেওয়া হয়। এতে বিপ্লবীদের কীরচরিত্র প্রকাশ্যে প্রশংসা লাভ 
করে। দেশবাসী খুশি হয়, কিন্ত ইংরেজ চটে যায়। ততোধিক চটে 
যান মহাত্বা গান্ধী। তিনি দেখলেন যে, “হিতে বিপরীত” হচ্ছে । 
কোথায় তার অহিংসা-মন্ত্র গ্রাস করবে সহিংস-মতকে, তা না হয়ে 
সহিংস-পথই গিলে ফেলতে চাচ্ছে অহিংসার বাণীকে ! গান্ধী 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাকে তুষ্ট করার জন্যে অবশেষে কর্পোরেশন 

তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ।” 
( না খা প্রথম পর্য,__পৃঃ ৩২.) 
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কিন্ত ১৯২৪ সালে যে-গান্ধী 'গোপীনাথ-প্রস্তাব' নিয়ে ছুলস্থুল 
কাণ্ড করলেন, সেই গান্ধীকেই ১৯৩০ সালে ভগৎং সিংয়ের আত্মত্যাগের 
মর্যাদা দিতে হল জনমতের চাপে । গোগীনাথ হলেন ভগং সিংদের 
অগ্রদূত। সিরাজগঞ্জে গোগীনাথ-সম্পকিত প্রস্তাব লাহোরে গান্ধীজির 
কণ্ঠোচ্চারিত ভগৎ সিংদের শৌর্য-স্বীকৃতির সৃচনা। গোগীনাথের ফাসি 
তাই রাজনৈতিক-তাৎপর্ষে পরিপূর্ণ ।-.. 


কাকোরী স্টেশানে ট্রেন লুট 

১৯২৫ সালে বাঙলার বাইরে ঘটল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । শচীন 
সান্যাল, যোগেশ চক্রবতি প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তর-ভারতে বিপ্লবী-সস্থ! 
পুনজীবিত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে । শচীনবাবুরাও প্রধান নেতাদের 
মত মান্য করতে পারেননি । হঠাৎ ৯ই আগস্ট ( ১৯২৫) রাত্রিতে 
কাকোরী রেল্‌ স্টেশানে ট্রেন আটকিয়ে গার্-এর কাছ থেকে টাকা- 
ভততি সিন্দুক ছিনিয়ে নেন এই সংস্থার কমমীরা । তারা সংখ্যায় ছিলেন 
পনের-ষোল জন। ছুঃসাহসী এ-কীজ । মানুষ বিস্মিত হয়৷ বিপ্লব- 
শক্তির ক্ষণে ক্ষণে এরূপ স্ষুরণ ইংরেজকে বারে বারে চমূকে দেয়। 

সচকিত পুলিশ খুঁজে-পেতে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রসিদ্ধ 
“কাকোরী বড়যন্ত্র মামল।” দায়ের করে। এ-মামলায় অভিযুক্তদের 
মধ্যে রাজেন লাহিড়ী, আসফাক্উল্লা, রামপ্রসাদ বিস্মিল, ঠাকুর 
রোশন সিং প্রমুখ বারচতুষ্টয়ের ফাসির হুকুম হয়। রাজেন লাহিড়ী 
গোণ্ডা জেলে ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেন। ১৯শে ডিসেম্বর আসফাক্উল্লাকে ফয়জাবাদ জেলে, এবং 
রামপ্রসাদ বিস্মিলকে গোরখপুর জেলে ফাসি দেওয়া হয়। আর 
রোশন সিং-এর ফাসি হয় নাইনি জেলে, ১৯২৭ সালেরই ২১শে 
ডিসেম্বর । | 

চারটি বীরের মৃত্যু-যাত্রা নিভাকতায় সুন্দর, ত্যাঁগবরণে মহনীয়। 
কিন্ত এ-প্রসঙ্গে কথিত একটি জননীর বীরত্ব-কাহিনী ভারতবর্ষের 


২৩৫ 


শৌর্যময় ইতিহাসের এক অক্ষয় সম্পদ। তিনি হলেন রামপ্রসাদ 
বিস্মিলের মাতৃদেবী । পুত্রের ফাসির সংবাদ পেয়ে পূর্বদিন পিতামাতা 
এসেছেন তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে । বীর রামপ্রসাদ--ভয়ডরহীন 
'মৃত্যুযাত্রী রামপ্রসাদ- জননীর বেদন। কল্পনা করে সজল চোখে তাকে 
অভার্থন! করেন। কিন্তু সজল চোখের অভ্যর্থনা মা”র ভাল লাগেনি । 
বললেন তিনি পুত্রকে প্রশান্ত নয়ন ছুটি তুলে £ “তুমি কি ভয় পেয়েছ, 
বংস? মৃত্যুকে সবোত্তম আনন্দে এবং সবাধিক সাহসে বরণ করার 
মুহুর্তে তুমি কি ভয় পেয়েছ ?” 
(২০11 0৫ 7707001, 0.--387 ) 
পুত্র তখন বললেন £ “তোমার ছুঃখে আমার চোখ ভিজে গিয়েছে 
মা আমার ছুঃখে নয়। আমি পরমানন্দে শহিদ" হতে যাচ্ছি 1৮**" 
মা'র চোখে-মুখে তখন গর্বের ছ্যতি। বীর-জননী বীর-পুত্রের 
সানিধ্যে তখন ধারণ করলেন বিশ্বপালিনীর মৃতি !'"" 

“কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায়'ই গোবিন্দ কর যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 
লাভ করেন।--*এ-মামলারই অন্যতম বিপ্লবী-আসামী ছিলেন 
চঙ্জোশেখর আজাদ । ১৯৩১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের 
ঞ্যালক্রেড, পার্কে চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হলেন । 
সশস্ত্র-সংগ্রামে তিনি মহান বীরের মাধুর্ষে প্রাণ দান করে বালেশ্বর- 
যুদ্ধের এতিহাকে পুনঃপ্রতিষ্িত করলেন । কাকোরী-বড়যন্ত্র সংগ্লিষ্ট এই 
পঞ্চ-শহিদের মৃতি সে-যুগে মানুষের হৃদয়পটে প্রতিফলিত ছিল ।'". 


আলিপুর জেলে আর একটি হত্যা 
€ ভূপেন চ্যাটা্জি ) 

১৯২৬ সালের ২৮শে মে একটি ছুঃসাহসী ঘটনা! ঘটে আলিপুর 
সেন্টাল্‌ জেলে ।-*"১৯২৫ সালের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে একটি 
বোমার কেন্দ্র আবিষ্কার করে পুলিশ । এ-স্থৃত্রে ধরা পড়েন যুগান্তর 
ও অন্শীলনেরই কতিপয় বিদ্রোহী তরুণ। তাদেরই অন্যতম 


২৩৩৬ 


অনস্তহরি মিত্র ও প্রমোদরগ্রন চৌধুরি । তারা সবাই আলিপুর জেলে 
বন্দী ছিলেন। 

রায়বাহাছুর ভূপেন চ্যাটাজি 'আই-বি'র স্পেশাল্‌ এস্‌. পি. । তার 
কাজ ছিল প্রায়ই জেলে আসা, এবং বিপ্লবীদের মধ্যে মনের দিক 
থেকেই ধারা একটু কীচা, তীদের মনোবল ভাঁঙবার চেষ্টা করা৷ । অতি 
ধুরন্ধর এই ব্যক্তি । ভূপেন চ্যাটাজি যখনই আসেন, তিনি জেলখানায় 
বুক্ষণ ধরে থাকেন। পরম ধের্ষে বিপ্লবীদের সবার সঙ্গে মেশার 
চেষ্টা করেন। ধীাদের ছুব্ল ভাবেন, তাদের আলাদা আলাদাভাবে 
আপিস-ঘরে ডাকিয়ে এনে নানা স্তোকবাক্যে ও প্রলোভন দেখিয়ে 
পুলিশের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন। 

অবরুদ্ধ বিপ্লবীরা চোখের সুমুখে এসব কাণ্ড দেখতে রাজি নন। 
তাদের হাতের কাছে অস্ত্র নেই। তারা অসহায় কয়েদী। তাদের 
পায়ে শৃঙ্খল । তাদের আছে শুধু অটুট মনোবল । এদিকে জেলের 
বাইরে বিপ্লবী-সংগঠনও স্তব্ধ হয়ে গেছে, বন্ধুগোষ্ঠী প্রায়ই নানা জেলে 
বন্দী। সুতরাং কিছু করতে হলে জেলের অভ্যন্তরেই করতে 
হিরোর 

বিপ্লবীর সংকল্প অনমনীয়। বুদ্ধি তাদের থমকে থাকে না। 
তার। স্থির করেছেন, এই বাহাছুর পুলিশ-অফিসারকে ইহজগৎ থেকে 
সরাবেনই । সরালেনও তাই ।-*" 

জেলে জেনারেল্‌ লক্‌্-আপ” হয়ে গেছে । তখন বিকেলবেল।। 
ভূপেন চ্যাটাজি চলেছেন বন্ব_-ইয়ার্ডের দিকে তার নিত্য-কর্ম পালন 
করার তাগিদে । হঠাৎ কোথেকে কি হল! প্রচণ্ড ভাণ্ডার ঘায়ে 
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রভুর-প্রসাদে-বীর পুলিশসাহেব। সাঙ্গ হল 
তার ভবলীলা। কি করে যেন বন্দীরা যোগাড় করেছিলেন একটি 
শাবল ; ছুপুরবেলায় হয়ত কোন সাধারণ কয়েদী এসব শাবল-খোস্ত। 
নিয়ে জেল্-ইয়ার্ডে মেরামতী-কাজ করছিল। ওট! তাদের কাছ থেকে 
বাগিয়ে নেওয়াও স্ভব নয় স্পোই-মেট্‌দের সাহায্য ছাড়া ।-.. 
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যা হোক, ঘটন! ঘটতেই হুলস্ুল পড়ে গেল জেলখানায় ৷ পাঁগলা- 
ঘণ্টি বেজে চলল আকাশ-বাতাস ও জেলের চতুষ্পার্শকে পাগল করে 
দিয়ে। '*পুলিশ-দপ্তরে কারো চোখে ঘুম নেই । এ কি অঘটন !... 


যথাসময়ে বিচার শুরু হল দশজন বিপ্বী-বন্দীর বিরুদ্ধে। কিন্তু 
সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যাচ্ছে না । সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে একজন 
শুধু ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তার নাম মতি। খুনের দায়ে বিশ 
বছরের সাজ ভোগ করছে সে। কিন্তু বনু প্রলোভন, নির্ধাতন ও 
ভয় দেখিয়েও তাকে সরকার-পক্ষের সাক্ষী করা গেল না । অদ্ভূত ও 
মিষ্টি ছিল এই মান্ুষটি। পরবর্তীকালে “মতি” যে-কোন ন্বদেশী- 
বন্দীর কাছেই বন্ধুর মর্ষাদা পেয়ে এসেছে । কয়েদী-জগতে বিপ্লবীদের 
সাহাষ্যদানের ব্যাপারে মতিব অবদান অপূর্ব ।.'.মতি তো সাক্ষী 
হলই না, এমনকি ইউরোপীয় ওয়ার্ডার ধারা একটু দূরে ভিউটিতে 
ছিলেন এবং চাক্ষুষ ব্যাপারটা ঘটতে না দেখলেও ঘটে যাবার সাথে 
সাথেই ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, তাদের দিয়েও পুলিশ মিথ্য। সাক্ষ্য 
দেওয়াতে পাঁরেনি। এই সার্জেন্টদেব মধ্যে দু'জনে নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ ভারা হলেন মিঃ ক্রম্ফিন্ড ও মিঃ লাভরি। প্রমোশন 
ও নানাবিধ প্রলোভন এই ছু'টি এ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান্‌ যুবককে তখনকার 
দিনেও প্রলুব্ধ করেনি । রাজনৈতিক-বন্দীদের কাছে মতির মত এ 
ছুটি সার্জেন্টও চিরকাল শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। সুভাষচন্দ্র জেলে 
থাক! কালে বহুবার এই সার্জেন্ট ( ইউরোগীয়ান্‌ ওয়ার্ডার ) দুটিকে 
বলেছেন যে, “্ষদেশী' বন্দীদের সাহায্য করতে গিয়ে তাদের চাকুরি 
গেলেও ভয় পাবার কিছু নেই, তিনি অবিলম্বে তাদের কলকাত। 
কর্পোরেশনে ঢুকিয়ে দেবেন। তারা এতে রাজনৈতিক বন্দীদের 
অবশ্য অধিক আত্মীয় মনে করতেন। কিন্তু কাজ যেটুকু করতেন তা! 
মনের টানে, কর্পোরেশনের হবু-চাকুরির টানে নয় ! 
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সাক্ষী. পাওয়া গেল না! বটে, কিন্তু তাতে সরকারী-রথ থমকে 
ঈাড়াবে কেন? কতগুলো৷ বাইরের কয়েদী এবং ছু'জন ফিরিঙ্গী- 
কয়েদীর সাক্ষ্যে সকলের শাস্তি হয়ে গেল। এ কয়েদীগুলে। কিছুই 
দেখেনি। কারণ, ঘটনার পূর্বেই তারা জেনারেল্‌ 'লক্‌-আপ[” হবার 
সাথে সাথে তাদের নিজস্ব ব্যারাক বা সেল্‌-এ তালাবদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । তবু ম্াষ্য বিচার তাতে ব্যাহত হয় না! পুলিশের 
সাজান কথা কয়েদীগুলে। হুবহু বলে গেল । ফলে, তাদের মেয়াদকাল 
কমিয়ে দিল ব্রিটিশ-ভারতের শ্যায়নিষ্ঠ সরকার 1... 

হাইকোর্টের রায় বেরুতেও দেরি হল না। অনস্তহরি মিত্র ও 
গ্রমোদরগন চৌধুরি ফাসির আদেশ পেলেন। রাখাল দে, প্রবেশ 
চ্যাটার্জি ও অনন্ত চক্রবতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। বাকি 
পাঁচজনকে এ-মামলায় আটকান গেল না।.. 


১৯২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে আলিপুর সেন্টাল্‌ জেলে 
অনস্তভহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাসি হয়ে গেল। সারা জেল 
“বন্দেমাতরম্-ধ্বনিতে মৃত্যুবিজয়ীদের ওধ্বলৌকিক পদযাত্রায় বন্দন। 
দ্রানাল। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকল গঙ্গার এ তীর-ও তীর 
ছুই তীরের মান্ুধদেরই কে ।**. 


॥ চৌদ্দ | 
উদ্যোগ পর্ব 


[ শেষার্ধ ] 

কারাখৃছে বন্দী মন 

পূর্বেই বল। হয়েছে যে, ১৯২৩ সালেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও কর্মর৷ 
অনেকে বিনাবিচারে অবরুদ্ধ হয়েছেন। তারা জেলে আবদ্ধ থাকলেও 
দেশের যাবতীয় অবস্থা সম্ধীর্কে অবহিত থাকার চেষ্টা করতেন, 
নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্ম ও কারক্রম নিয়ে গভীবভাবে চিস্ত। করতেন । 
দেশ-বিদেশের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আধুনিক সমাজ- 
বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের অনেকেই স্থপণ্ডিত ছিলেন । 

ক্রমে একসময়ে বাঙলার বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ মেদিনীপুর 
জেলে একত্রিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন । তখন তারা স্থির 
করেছিলেন যে, এ-যাত্রা জেল থেকে বাইরে গেলে তাবা মিলেমিশে 
একটি “দল” হয়ে কাজ করবেন_ অনুশীলন-যুগান্তরের পৃথক অস্তিত্ব 
থাকবে না'। র্ভভারতীয়-বিপ্লব ঘটানর জন্যে পৃব-অভিজ্ঞতা আশ্রয় 
করে তারা তেমন সংগঠনই গড়ে তুলবেন, যার ক্ষমতায় এবারকার 
অভ্যুরান নিশ্চয় অব্যর্থ হবে। যুগান্তর ও অনুশীলনের প্রধানদের 
বৈঠকে উভয় সংস্থাকে একটি দল তথ! “পার্টি” করে কাক করার প্রস্তাব 
গৃহীত হল। 

কিন্ত পুরোক্ত বিব্রোহভাবাপন্ন তরুণ-কর্মীরা জেলখানায় বিভিন্ন 
দলের এই মিলন প্রয়াসে উৎসাহ দেখাননি । কারণ, তার! স্থিরনিশ্চয় 
হয়েছিলেন যে, নেতার আদপে কিছু কাজই করবেন না-_বড় রকমের 
একটা। কিছু করার গালগল্প করে গ্র,প. গুলোকে হাতের মুঠোয় রাখার 
চেষ্টা করছেন মাত্র । নেতাদের এসব “ভ'ওতা” তাদের অসহ্য । সুতরাং 
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সমস্ত গ্রপ২গুলে! থেকেই কর্মলোভী কর্মীদের টেনে আনবেন তারা! 
তাদের “এ্যাড্ভান্স গ্রুপে! 


রিতোস্টিং গ্রুপ 

১৯২৭ সালের শেষে বিপ্লবী-বন্দীরা আবার মুক্তি পেলেন। 
জেলের এঁকমত্য ও কর্মনীতি অনুসারে কারামুক্তির পর তারা 
মিলিতভাবে কাজ শুরু করলেন । 

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন । 
বিভিন্ন বিপ্রবী-দল একত্রে কাজে নেক্মে পড়েছে । কিন্তু হঃখের বিষয়, 
উক্ত অধিবেশনের কর্মভার নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা 
দিল। দলগত প্রাধান্য ও দলীয় স্বার্থবোধ নূতন করে মাথা চাড়। 
দেওয়ায় মিলন-প্রয়াস অস্কুরেই ব্যর্থ হল। 

নেতাদের এনব্যর৫থতায় “এ্যাড্ভান্স গ্রুপের মধ্যেই বিদ্রোহীর! 
উপদল গড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শ্লোগান্‌ একটি-_ “দাদার কিছু 
কববেন না, আমরাই নূতন নেতৃত্ব গড়ে “বিপ্লব করব” 

বিভিন্ন গ্রুপে বিদ্রোহীদের নায়ক ও কমীরূপে ধারা ছিলেন, 
তাদের মধ্যে “আত্মোন্নতি-সমিতি'র সন্তোষ মিত্র প্রমুখের সঙ্গে 
অন্ুশীলন-সমিতির সতীশচন্দ্র পাকড়াশি, নিরগুন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য, 
যতীন দাস ও বিনয় রায়; চট্টগ্রামের জুলু সেন ও গণেশ ঘোষ ; 
মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবতি, যতীন ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও 
ফণী মজুমদার; যুগান্তরের রাখাল দাস এবং আরো অনেকের নাম 
করা যায়। এসব বিদ্রোহীরা ১৯২৯ সালে সত্যি আলাদ। হয়ে 
গেলেন। তাদের দলটির নাম দিলেন বাঙলার প্রবীণ বিপ্লবী-নেতারা 
_-রিভো্টিং গ্রপ'। উক্ত “রিভোপ্টিং গ্রপে'র প্রধান প্রেরণ। ছিল 
ছঃসহ কর্মে বিপ্লবী-বাঙলা তথা বিপ্লবী-ভারতকে “416607386 
165065151)17 দান করা ॥ 
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এই দলটির যথার্থ কিছু করার আগ্রহ থাকলেও উহাকে নির্ভর- 
যোগ্য একটি সংস্থায় কোনদিনই গড়ে তোল। যায়নি.। সতেরো! 
দলের সতেরো রকমের লোক নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পলিটিক্স কর! চলে, 
গুপ্ত-সমিতির কাজ চলে না। কাজেই, ১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 
মেছুয়াবাজারের আড্ডা সাচ হবার ফলে সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন 
সেন প্রমুখ ধরা পড়লেন, এ ঘমন্তরগুপ্তি'-রক্ষায় ব্খভাবতই ক্রটি ছিল 
বলে।.." - মেছুয়াবাজার-ড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে সঙ্গে “রিতোণ্টিং 
গ্রুপের একটি দুধর্ষ বিপ্লবী-দল হয়ে উঠে “অল্টারনেট, লীডারশিপ,, 
দেবার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে ১৯২৯ 
সালেই সূর্ধসেন কলকাতা এসে গণেশ ঘোষকে “রিভোল্টিং গ্রুপের 
আওতা থেকে সরিয়ে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া জুলু 
সেনকেও তিনি উক্ত গ্রুপ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে ভুলে 
যাননি |... 
এখানে আরো বল! প্রয়োজন যে, “রিভোপ্টিং গ্রুপে”র সঙ্গে 
“বি. ভি”-রও যোগাযোগ ছিল । সেই সম্পর্কটি রাখার দায়িত্ব দেওয়! 
হয়েছিল মেজর সত্য গুপ্তের উপর। সম্পর্ক রক্ষার কালে সত্যবাবুকে 
প্রতিদিনকার রিপোর্ট দাখিল করতে হত “বি. ভি./-র নেতৃস্থানীয়দের 
কাছে।." “এ সম্পর্কটুকু রাখার কারণ ছিল। “বি. ভি.” তৎকালে 
সশস্্র-বিপ্রবের উদ্ভোগে যে-কেহ সনিষ্ঠা় যে-কোনভাবে এগিয়ে 
এলেই নিজের বৈপ্লবিক-সত্বা' অটুট রেখে তার সঙ্গে হাত মেলাতে 
প্রস্তুত ছিল। এবং এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যাপারেও মেজর 
গুপ্ত যে দলনেতা ও দলগোষ্টীর যথারীতি সমর্থন নিয়ে অগ্রসর হতেন, 
তা বিশেষ করে বলাব প্রয়োজন নেই। কিন্তু মেছুয়াবাজারের ঘটনার 
পর “রিভোল্টিং গ্রুপে+্রপ্নজ “বি. ভি.+-র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে 
দওয়া হয়। সত্যবাবু একক থেকে সরে আসেন ।” 
('সবুন্রু অলক্ষ্যে” ১ম পর্ব--পৃঃ ১৭৬) 
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যা সতাব্দ গ্রুপ সম্পর্কে 
জনৈক বিবী-নেতার উক্তি 


*১৯২৩-২৪ সাল থেকেই দেশে যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, 
কৃষক ও শ্রমিক-আন্দৌলনের আভাস লক্ষিত হয়। বিপ্লবী-দলের 
কর্মীদের কিছু কিছুও ও-সব আন্দোলনে দলের 'পলিসি” অন্নুসারেই 
যোগ দেওয়। শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত আন্দোলনগুলোকে 
বৈপ্লবিক-কার্ষের বাহনরূপে ব্যবহার কবা। ও-সব আন্দোলনে যে- 
সব ছাত্র বা তকণ যুক্ত হতেন, তাদের উপর তথাকথিত “রিভো টং 
গ্রপে র মানসিক-প্রভাব উপেক্ষা করাব মত ছিল না। ১৯২৯ সালেই 
অবশ্য “অন্টারনেট লিডারশিপে'র শ্লোগান দিয়ে সতীশ পাকড়াশি 
প্রমুখ বিদ্বোহীদের নেতৃত্বে বাঙলার বিভিন্ন দলের কিছু কিছু কমাঁসহ 
এই নূতন দলটি গড়ে ওঠে । এই দলটি ( আলাদ। হবার পুর্বে ) 
'বপ্রবী-দলগুলোর মধ্যে অবস্থান কবেই সংগঠনের দায়িত্ব নেয়। তখন 
বিদ্রোহীদের বক্তবা ছিল যে, তার আলাদা হয়ে দল গড়ছেন না। 
তাদেব মতে পুবাতন দলগুলে। ব্যক্তিক এবং দলীয় প্রাধান্য রাখতে 
গিয়ে একটি “দলে' পরিণত হতে পারল না; উক্ত দলগুলোর নেতারা 
বিপ্লবের ছুঃসাহসী পথ বর্জন করে ভশওত। দিয়ে নেতৃত্ব বজায় রাখতে 
বদ্ধপবিকর। সুতরাং তারা৷ সমস্ত দলগুলোর যথার্থ বিপ্লবী-সভ্যদের 
একত্র করে নেতাদের পূর্ব উক্তি মতই গ্র,পইজম্এব সমাধি 
“অপ্টারনেট লিভু্রিশিপ'-এ দিতে যাচ্ছেন। এখানে কারো বিরুদ্ধে 
কেউ “রিভোল্ট», করছেন না--এখানে বিপ্লব-বিমুখ নেতৃত্বের জীর্ণ 
খোলস থেকে বিপ্লব-মুখী নেতৃত্বের মুক্তি ঘটখর চেষ্ঠা হচ্ছে মাত্র"*" 

“এ সময়ে রংপুর-প্রাদেশিক-সন্মেলনে এ-সব বিদ্রোহীদের কিছু 
নেত। মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, বাঙলাদেশের তিনটি জিলায় 
অন্্াগার লুন করা হবে । ঢাঞ্চা ও কলকাতার ছোট ছোট শক্র-ঘটি 
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একই দিনে এবং একই সময়ে আক্রমণ করার সিদ্ধান্তও তীর! 
নিলেন। তাঁরা এ-ও আশী। করলেন যে, যথার্থ ই কিছু করতে পারলে 
পুরাতন নেতারাও এই সংগ্রামে যোগ না দিয়ে “দল” ও মান রক্ষা 
করতে পারবেন না। এ-সব প্ল্যান মাথায় নিয়ে সতীশ পাকড়াশি 
প্রমুখ নেতারা! কলকাতায় মেছুয়াবাজারের আড্ডায় এসে জড় হলেন। 
অস্ত্রের অভাব প্রচুর, অর্থের অভাব আরো, সংগঠন নেই বললেই 
চলে। তবু উদ্যম, উৎসাহ ও বিশ্বাস অপ্রতিহত। ১৯২৯ সালেরই 
নভেম্বর মাসে বাঙলার নানাস্থানে বিদ্রোহীদের গোঁপন ইস্তাহার 
বিলি হয়ে গেছে । তাতে যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানান হয়েছে 
আসন্ন বিদ্রোহে শরিক হবার জন্যে । পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 
বিদ্রোহীদের সংগঠন অতি নগণ্য, প্রস্ততি বলতে কিছুই করা হয়নি-_ 
তাছাড়া নান! গ্রুপের নানা লোকের কোন এক আড্ডা থেকে বিপ্লবের 
বড় বড় কথা বল! চললেও ঘমন্ত্গুপ্তি'-রক্ষ। হয় না, বিপ্লবের কাজ তো 
দূরের কথা । সুতরাং মেছুয়াবাজারের বাড়ির উপর পুলিশের নজর 
পড়ল সহজেই । ১৮ই ডিসেম্বর (১৯২৯) রাতে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও 
করে নি্ডিত বিপ্লবীদের ঘরে ঢুকে পড়ল। কাগজপত্র, ঠিকানা, লাল 
ইস্তাহার 'এবং বোমা তৈরির ফরমুলাসহ সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন 
সেন এবং রমেন প্রমুখ ধরা পড়েন। পূর্ব-নির্দেশ, মত অতি প্রত্যুষে 
সুধাংশু দাশগুপ্ত বোম ও রিভল্বার নিয়ে মেছুয়াবাজারের আড্ডায় 
এসে উপস্থিত হতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এ গৃহে প্রাপ্ত 
ঠিকানাগুলোর সাহায্যে পুলিশ অনেক গৃহ তল্লাশি করে বোম! 
তৈরির সরঞ্জাম, বোমীর খোল ইত্যাদি সহ অনেক যুবককে থানায় 
নিয়ে আসে। এইভাবেই বরিশালের পান্নালাল দাশগুপ্ত, মুকুল সেন, 
শচীন কর, জগন্দীশ চ্যাটাজি, খুলনার নির্মল দাস প্রমুখ অনেক 
কিশোর বন্দী হন। বিভিন্ন জিলা থেকে ধৃত বন্দীর সংখ্যা ছিল বত্রিশ 
জন । তীদের নিষে “মেছুয়াবাজার-বৌমা-যড়যন্ত্র মামল! দায়ের কর! 
হয়) বিচীবে সতীশবাবু ও নিরঞ্জনবাবু ৭ বছর, স্ুধাংশু ও রমেন 
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বিশ্বাস ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। অপর কয়েকজনের 
স্বল্পতর সাজ। হয়। 

পরিভোল্পিং গ্রুপের এখানেই মৃত্যু । “অল্টারনেট লিভারশিপ,,- 
এর (প্রস্ততি বিহনে ) অবাস্তব কল্পনার এখানেই সমাধি 1৮ 


রিভো্পিং গ্রুপের কি কিছুই 
সার্থকত! ছিল ন1? 


কোন একটি “রিভোপ্টিং গুপ/-এর মৃত্যু ঘটলেও বিদ্রোহের মৃত্যু 
নেই। যথাসময়ে “অপ্টারনে্ নেতৃত্বেরও আবির্ভাব ঘটতে বাধ্য। 
এ না হলে বিদ্রোহের বাণী থেমে যায়, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয় না।"-" 

মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সার্থক বিদ্রোহী সেই 
অন্যায়কে দমন করে স্তায়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু উক্ত ন্যায়ের 
রাজত্বও চিরকাল বেঁচে থাকে না-_অন্যায় তাকে পুনরায় কবলিত 
করে। তখন আবার বেজে ওঠে বিদ্রোহের ডঙ্কা। জীবনের 
বহমানতার মধ্যেই ডুব দিয়ে থাকে বিদ্রোহ-শক্তি সে-বহমানত। 
স্তিমিত হতে চাইলেই বিদ্রোহ-শক্তির বিকাশ ঘটে । 

১৯২৩ সাল থেকে বাঙলার বিপ্লবী-তরুণদের একাংশের মধ্যে যে 
বিদ্রোহী-মনোৌভাব দেখ! দিচ্ছিল, ত। অকারণে নয় । বিপ্লবী-দলের 
নেতৃবৃন্দের ছু'টি বৃহত ক্রুটিই এজন্যে দায়ী। প্রথমত, তীরা 'গ্ুপইজম” 
বর্জন করার সংকল্প নিয়েও দলাদলির উর্ধে উঠতে পারলেন না । তরুণ 
উৎসাহীরা। তাই এ-সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে নান। দলের মানুষ নিয়ে 
একত্রে পথচলার আয়োজনে চেষ্টিত হলেন। .কিন্ত ছুঃখের বিষয়, 
যে-সব দুর্বলতার জন্যে নেতারা দলের উধ্র্ণে উঠতে পারেনি, সে-সব 
দুর্বলতা থেকে তরুণ-দলও মুক্ত ছিলেন ন1।:.-দ্বিতীয়ত, ন্তোরা। অতীত 
অভিজ্ঞতা এবং বয়োবৃদ্ধির চাপে একটু সংযত পদক্ষেপের প্রয়াসী হয়ে 
ওঠায় তরুণ-বিপ্লবীদের হুঃসাহসী মন থেকে দূরে সরে গেলেন । 
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অধিকস্ত, কার্যত তাঁরা তরুণ-বন্ধুদের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা না 
করে তাদের উপেক্ষা করার পথই বেছে নিলেন। 

নেতাদেরও বিশেষ দোষ নেই। 'গ্রপইজম্‌” দূর করতে চাইলেই 
তা করা যায় না। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এ-বন্্ দূর করা আরো মুস্কিল 
এই কারণে যে, দলের নিম্নতম স্তর থেকেই কর্মীদের মজ্জায় মজ্জায় 
গোষ্টীগ্রীতি নিহিত। নেতাদের সদিচ্ছ। থাকলেও কর্মীদের দৈনন্দিন 
আচার-আচরণে সে-ইচ্ছাকে অক্ষত রাখা সহজ হতে পারে নী । অথচ 
বিপদকালে সংগ্রামের মুখে অনায়াসে ছোট-বড় সকল বিপ্লবীর পক্ষেই 
গণ্ডির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়নি। দেখা গেছে, বিরাট 
বৈপ্লবিক-কর্মপ্রবাহ স্থ্তি করতে পারলেই “গ্রুপইজম্‌ অনায়াসে তলিয়ে 
যায়। সুতরাং এ-সত্যকে স্বীকার করেই বৈপ্লবিক-সংগঠনক্ষেত্রেও 
চলা বিধেয়। নেতার! চেয়েছিলেন সার! বাঙল। জুড়ে প্রথম শ্রেণীর 
বিপ্রবের আয়োজন করতে । আয়োজন-পরে তারা চেয়েছিলেন 
যাবতীয় সশস্ত্র-য়্যাকৃশান্‌ বন্ধ রাখতে । এবং চেয়েছিলেন কংগ্রেসের 
মত জন-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে ধীরে-স্থস্থে সময়মত বিপ্লবের 
প্রচার করতে । সংগঠন মজবুত ও ব্যাপক করে গড়ে তুলতে হলে 
কমীদেরসহ নেতৃবৃন্দের জেলের বাইরে থেকে কাজ করা প্রয়োজন । 
কিন্তু তাদের বাইরে থাকা অসম্ভব, যদি দেশে কোন সশস্ত্র-সংঘটন। 
অনুষ্ঠিত হয়। 

পুলিশ-চিছ্িত বিপ্লবীদের অবস্থ। ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছিল। 
কোথাও অতকিতে ছু'একটি ফ্যাকৃশান্‌ হলেই দলন্ুদ্ধ এসব বিপ্লবীকে 
দীর্ঘকালের জন্যে কারাগারে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। ফলে, তারা ন! 
পারতেন কোন কাজ করতে, না বাইরে এসে ফিরে পেতেন তাঁদের 
দলকে সংহত অবস্থায়। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে “বিপ্লব ঘটান 
অসম্ভব । নেতাদের সংযত-গতির স্বপক্ষে যুক্তি ছিল তাই সামান্য নয়। 

অথচ ব্রিটিশ-শীসনচক্রের কঠোর ও নিখুঁত বিরুদ্ধতার মুখে 
বিপ্লবী-নেতাদের “সংযত পথচলা কখনে। বিপ্লবের রূপ ধারণ করতে 
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পারে না বলে যদি তংকালে বিদ্রোহীদের ধারণ! হয়ে থাকে_-তবে 
তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ কংগ্রেসকে 'ক্যামোফ্লাজ,, 
রূপে ব্যবহার করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া আর কারো পক্ষে 
সম্ভব হলেও দল বেঁধে বিপ্লবী-নেতাদের পক্ষে সম্ভব হবার নয়। 
পুলিশ ও কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের কাছে সফল আত্মগোপনের চেষ্টায় 
অচিরে নিজেদের বিপ্লবী-চরিত্রকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ছিল 
প্রচুর | 

স্ৃতরাং “রিভোপ্টিং গ্র,প'-এর আঘাত অপ্রয়োজনে আসেনি । 
এর এঁতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য ।.-*বিপ্লবী-নেতার! 
এর চাপে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। “রিভোপ্টিং গ্রুপ" স্বয়ং বার্থ হয়েও 
আশু বিপ্রব-কর্মে তাদের অনেককে মনের দিক থেকে সক্রিয় হতে 
বাধ্য করল । "কিন্তু তার! (বিশেষ করে যুগান্তর দলের নেতার! ) 
কার্যত সন্ক্রিয় হলেন তাদেরই ছু'টি সহযোগী দলের কর্ম-চাপে । এই 
দল ছু”টি বিপ্লবকে তৃতীয়" স্তরে তুলে দ্রিতে পেরেছিল শুধু গোপনে 
তাদের প্রস্তুতি-পৰ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে। 


চট্টগ্রাম বিপ্লবী-দজল ও “বি, ভি.-পার্টি 

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বেপ্লবিক-সংস্থার নিখু'ত 
টেক্নিক অনুসারে সংগোপনে প্রস্তরতি-পবৰ সমাপিত করেছে বাঙলা 
দেশের ছুটি দল। একটির নাম চট্টগ্রাম ইগ্ডিয়ান রিপার্লিকান্‌ 
আমি” অপরটি “বেঙ্গল ভলাটিয়ার্স” অর্থাৎ “বি. ভি.-পার্টি। 

এই দল ছু'টির মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষার ক্ষমতা ছিল ক্রুটিহীন। পুলিশের 
চোঁখে ধুলে। দেবার ব্যাপারেও তাদের পারদ্রশিতা ছিল অসামান্য | 
শুধু পুলিশের নয়, অন্যান্ত বিপ্লবী-দলগুলোরও অজ্ঞাতে এই ছূ'টি দল 
আগামী যুদ্ধের জন্য তৈয়ের হয়েছিল। তাই কর্মকাণ্ডে ঝাপিয়ে 
পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্তও তাদের গতিবিধি বা মনোবাঞ্া ছিল সবার 
অজ্ঞাত। এই অসাধারণ প্রস্ততির কৃতিত্ব চট্টগ্রামের সর্ধাধিনায়ক 
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সূর্যসেন এবং এবং ভি.-র সবময় নেতা হেমচক্দ্র ঘোষের প্রাপা । 
ইতিহাস একথা স্বীকার করতে বাধ্য। 

চট্টগ্রামবিপ্লবী-দল' বা! “বি, ভি./-পার্টি কারো বিরুদ্ধে “রিভোণ্ট' 
না করেই নিজেদের প্রস্তুতি সংগোপনে সম্পূর্ণ করেছিল। তাই তার! 
পেয়েছিল যথার্থ কর্মকাণ্ড রচনার সুযোগ । তাদের ব্যাপক ও ছুঃসহ 
কর্মপ্রবাহে অপরাপর দলগুলে। অল্প-বিস্তর যুক্ত হয়ে ১৯৩০-৩৫ 
সালের বাঙলায় বিপ্লব-যুগকে অধিকতর দুবার করে দিয়েছিল। 
সে-যুগের তথ। বিপ্লবের “তৃতীয় স্তরে, উঠে-আসার ইতিহাস বিস্তৃত- 
ভাবে যথাসময়ে বিবৃত হবে । 


বাঙলার বাইরের বিজ্রোহী-মন 

পৃবেই বলা হয়েছে, যুগান্তর" ও “অনুশীলনে'র মূল নেতৃত্ব নান। 
কারণে স্থির করেছিল যে, আপাতত কোন ফ্যাক্শান্‌ কর! হবে না। 
আগামী বিপ্লবকে সার্থক ও সফল করে তোলার জন্যে তাদের প্রস্তুত 
হতে হবে। কিন্তু তরুণ-মন প্রধান নেতাদের শান্ত যুক্তি গ্রহণ করতে 
দবিধাগ্রস্ত। বাঙলাদেশে তথাকথিত“রিভোপ্টিং গ্রুপ” কোন উল্লেখযোগ্য 
কাজ করতে না পারলেও নেতাদের উপর যে যথেষ্ট চাপ স্পট 
করতে পেরেছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে । বাঙলার বাইরের কথা 
বল হয়নি। পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশের তরুণ-দল শুধু চাপ স্থষ্টি নয়, 
গুরুত্বপূর্ণ র্যাকৃ্শীন্ও সংঘটিত করলেন কম নয়। এখানে বস্তুতই 
নৃতন “লিডারশিপ; অদ্ভুত কাজ দেখিয়েছিল। এই তরুণ-দলও প্রবীণ 
নেতাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নেতৃত্ব কামনায় । শুনলেন তাদের 
অভিমত। নেতাদের যুক্তি কার্যকরী হল না । তরুণ-বিদ্রোহী দল 
সশ্রদ্ধায় বিদ্রোহ করলেন। এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা ত্রেলোক্য 
চক্রবতি লিখেছেন : “ভগংসিং ও পণ্ডিত রামশরণ দাস ১৯২৮ সালে 
( কলিকাতা! কংগ্রেসের সময় ) আমাদের নিকট কিছু বোমা ও পিস্তল 
চাহিল 1+*আক্ষরা ১৯২* সালের পর হিংসাত্মক কর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া 
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দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোক-দেখান কিছু 
€ 61001350010) ) করার প্রয়োজন নাই, এখন প্রয়োজন গণ- 
আন্দোলনের মারফৎ জনগণের বৈপ্লবিক-চেতনা জাগান। ব্যাপক 
সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন । দল সবল না হইলে, সম্াসবাদ- 
মূলক কাজ আরম্ভ করিলে, গভর্ণমেন্টের দিক হইতে যে চাপ আসিবে, 
সেই চাপ দল সহা করিতে পারিবে না, অল্পদিনের মধ্যেই দল ভাঙিয়! 
যাইবে ।” ( “জেলে ত্রিশ বছর”--পৃঃ ১৩৬ ) 

স্বভাবতই ভগৎংসিং-শ্রেণীর দুর্ধর্ষ তরুণ-বিপ্লবী ত্রৈলোক্যবাবুদের 
এ-সব যুক্তিতে খুশি হতে পারেন না । “লোক-দেখান কিছু করা” অথব! 
'সন্্বাসবাদমূলক কাজ আরম্ত করা” প্রভৃতি কথা৷ তাদের কানে যেমন 
অসুন্দর মনে হয়েছে, তেমনি মনে হয়েছে কন্ট্রাডিক্টীরি। ত্রেলোক্য- 
বাবুদের মুখে অন্তত বৈপ্লবিক সশস্ত্র-য়্যাকৃশান্কে 'ন্ভাসবাদমূলক' 
কাধরূপে আখ্যাত হতে শুনবার জন্তে তারা প্রস্তুত ছিলেন না। যে 
অপবাদ ইংরেজ বা তাদের তাবেদারদের কণ্ঠে শোভা। পায়, সে-অপবাদ 
প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের কণে শুনে স্বভাবতই তরুণ-বিপ্লবী তাদের নেতৃত্ব 
সম্পর্কে ভাবিত হবেন। তবু ভগংসিং বললেন £ “পাঞ্জাব অনেক 
পিছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে, পাঞ্জাবের লোক 
ভাবপ্রবণ, জমকালো কোন কাজ দেখিলেই তাহারা লাফাইয়! উঠিবে, 
ঝাপাইয়। পড়িবে ৮ ( “জেলে ত্রিশ বছর”-_পৃঃ ১৩) 

উত্তরে ত্রিলোক্যবাবু বলেছিলেন £ “এখন কোন সন্ত্রাসবাদমূলক 
কাজ হইলে ধর-পাকড় শুরু হইবে, এপ্রভার হইবে, দল ভাঙিয়! 
যাইবে”__ইহা! আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা |” ( “জে; ত্রিঃ বঃ)_পৃঃ ১৩৭) 

ব্রেলোক্যবাবুর কথায় যুক্তি আছে। যুগান্তর বা 'অন্তুশীলন' দল 
ঘটনাচক্রে তৎকালে “গপ্ত-সমিতি'র পথে বিচরণ করার ক্ষমতা থেকে 
বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের নখদর্পণে ছিল নেতৃবৃন্দ ও নামী 
কমমীদের গতিবিধি । মুহুর্তের জন্যেও তাদের পেছন ছাড়ত না 
পুলিশের ওয়াচার্শ্রেণী। তাছাড়া দলের কর্মীদের ময্ো৪' স্নেক 
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ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বিপ্লবীরা কিছু না 
করলেও “এজেন্ট, প্রভোকেটর্ঠরা কিছু ফ্যাক্শান্‌ করে কখনে! 
কখনে। তাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা যে না করেছে, তা-ও নয়। 
মোটের উপর মন্তবগুপ্তি-রক্ষা করার সামর্থ্য এ-সব দলের অতি দ্রেত নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছিল। তাই হিংসাত্মক কার্য প্রত্যাহারের প্রচার ও গণ- 
আন্দোলন রূপ “ক্যামোফ্লাজ+ ব্যতীত বিপ্লবী-দল বাচিয়ে রাখাই 
অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । এবং এইজন্তে ১৯১৫-১৭ সালের পর থেকে 
অন্ুশীলন-যুগান্তরের মূল নেতৃত্ব কোন বৈপ্লবিক-য়্যাকশানের 
প্রোগ্রামই গ্রহণ করতে পারেনি । উক্ত নেতৃত্বের অজান্তে সংঘটিত 
ছ'একটি য্যাক্শানের জের টানতে হয়েছে নেতাদের কারাগৃহের 
অন্তরালে বারে বারে বন্দী হয়ে। ফলে, দল গেছে ভেঙেচুরে, বাইরে 
এসে নৃতন করে দল সংগঠনের নুত্রপাতেই আবার এসেছে জেলের 
ডাক |." 

কিন্তু ধাদের নয়নে বহ্নিশিখাঁ, বাহুতে অমিত শক্তি, হৃদয়ে আত্ম- 
বিলয়নের আবেদন, রক্তে সর্বনাশের নেশ। তারা ও-সব কথা! শুনতে 
নারাজ । তারা বুঝে নিয়েছেন যে, প্রবীণদের পাঁল। শেষ হয়ে এসেছে । 
প্রবীণ-্দল বংগ্রেসে আত্মগোপন করে একদিন সুযোগ স্থর্টি করে 
বিপ্লবের রক্তক্ষরা পথে বেরিয়ে আসবেন-_-এ-আশ্বাসবাদী অবিশ্বাস্ত । 
'কংগ্রেস” তাদের গিলে ফেলবে__তাছাড়া পুলিশকে ঠকাতে গিয়ে 
দেখতে পাবেন যে, তার বনু পূর্বে তারা নিজেদেরই ঠকিয়েছেন 
সম্পূর্ভাবে। অতএব চাই 4৪1090866 180675110”, চাই টাট্‌কা 
তরুণ-রক্তের অর্থা-নিবেদন- এখানে “কনফিউশান্‌ স্থষ্টি মানে বিপ্লবকে 
€বিদ্রে”' করা ।.-.বিনীতকণে পাঞ্জাবের সিংহশিশু ব্রেলোক্যবাবুকে 
বললেন £ “আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া 
টুকর! টুকর। করিলেও টু” শব্দ করিবে না 1” (জেঃত্রিঃ বপৃহ ১৩৭) 

ত্রেলোক্যবাবু লিখেছেন $ “ভগৎংসিং-এর কথার আস্তরিকতায় মুগ্ধ 
হইয়াছিলাম ।---আমরা ভগংসিংকে খুশি করার জন্য কয়েকটা! পিস্তল 
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ও বোম দিলাম । আমি পরে পণ্ডিত রামশরণকে বলিলাম, এখন 
এই পিস্তল ও বোম! ব্যবহার করিবেন ন1।৮ ( “জে; ত্রিঃ ব৮)_পৃঃ ১৩৭) 

ভগ্ৎসিং কিছু অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে সানন্দে প্রবীণ-নেতাদের কাছ 
থেকে বিদায় নিলেন। চলে এলেন লাহোর। যতীন দাস প্রমুখের 
সঙ্গে কানে কানে ভগংসিংদের কি কথ হয়েছিল ত1 প্রবীণের! 
জানলেন না। তরুণদের পথ তখন আলাদা। 'স্থবিরের শাসন, 
সেখানে অগ্রাহ। কাজেই, রামশরণজিকে প্রদত্ত ত্রেলোক্যবাবুর 
উপদেশ-বাণীও অগ্রাহা হল। লাহোরে পিস্তল ছুটল, দিল্লীতি বোমা 
ফাটল। প্রবীণেরা পিছিয়ে রইলেন, তরুণদের অগ্রগতি অনাহত 
ছন্দে লক্ষিত হল। তীর আবিষ্ভত হলেন “ইতিহাস' রচনায়। সে- 
ইতিহাস ভারতবধের বিপ্লব-যাত্রাকে অব্যাহত কবেছে, খরস্রোত। 
নদীর বেগে ভীষণ-স্ুন্দর করেছে।-*. 
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| পনের | 


বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্রবীদের কীতি 

বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্লবীদের উদ্ঠোগ-পর্ব সম্পূর্ণ। তাদের 
সহায়তায় রয়েছেন শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী 
বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দও । 

ভগংসিং বাগাড়ম্বর করেননি । ভ্রেলোক্যবাবুর ( মহারাজ ) 
উপদেশমত “লাহোর কংগ্রেসে' বিরাট এক ব্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে 
সুদূর বিপ্লবের তৈয়েরী না করলেও, তার একটি গোপন বাহিনী 
গড়েছিলেন। তাঁর নাম দিলেন এহিন্তৃস্থান সোস্তালিস্ট রিপাব্লিকান্‌ 
আমি" বিপ্লবী-দলের নাম “হিন্দুস্থান সোস্তালিস্ট রিপাব্লিকান্‌ পার্টি” । 
উদ্দেশ্য, বিপ্লবের সশস্ত্র ধ্বনি এখুনি উচ্চারিত করা । এ-যজ্ঞের 
হোতারূপে এগিয়ে এসেছেন যে-সব কিশোর-তরুণ, তাদের 
নিষ্ঠা-নিয়মান্বুবতিতা-শৌর্ধ-বীর্ষের বুঝি তুলনা নেই । '্রেলোক্যবাবুর 
কাছে ভগৎসিং-এর উক্তি ছিল £ “আমাদের এমন সব যুবক আছে, 
তাহাদিগকে কাঁটিয়। টুকর! টুকরা করিলেও টু” শব্দ করিবে না ।” 
এ-উক্তি যে কতদূর সত্য, তা প্রমাণিত হয়েছে “এইচ.. এস্‌ 
রিপাব্িকান্‌ পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে। শুধু সোনার টুকরো কমী 
নয়, এই দল সার! পাঞ্জাব-যুক্তপ্রদেশ-বিহারে এঁ অল্প সময়ে সংগঠন- 
ব্যবস্থাও করেছিল কার্যকরী । ঝড়ের বেগে উত্তর-ভারতকে আলোড়িত 
করে যেতে পারলেন তরুণ-বিপ্লবী দল। অল্পকালেই স্তব্ধ হয়ে যেতে 
হল অবশ্য তাদের ; কিন্তু সেই অল্প-পরিসরেই কোমর ভেঙে দিয়ে 
গেলেন তার! ব্রিটিশ-সিংহের ।- আগামী মহাবিপ্লবের পথ তাতে 
যে স্থগম হতে পেরেছিল, সে-কথ৷ এঁতিহাসিককে স্বীকার করতে 
হবে। ** 
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ভ্াগাস্‌-নিধন 


১৯২৮ সাল। কিক্ষুন্ধ ভারতবর্ধকে শাস্ত করার নীতি ব্রিটিশ- 
মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছে । তাই ভারতবর্ষে এসেছে 'সাইমন্‌ কমিশন্ | 
তারা সরেজমিনে দেশের অবস্থা জেনে-শুনে একটি রিপোর্ট দাখিল 
করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। উক্ত রিপোর্ট-নির্ভর কিছু রাজনীতিক 
সুযোগ-সুবিধা ভারতবাসীর ভাগ্যে বরাদ্দ হবে । 

কংগ্রেস এই কমিশন্কে সম্পূর্ণ বয়কট করেছে। কমিশনের 
চেয়ারম্যান মিঃ সাইমন্। দেশের লোক কালে! পতাকা! দেখিয়ে 
পথে-ঘাটে চিৎকার করে বলছে £ “সাইমন ফিরে যাঁও ! 430 8০1, 


৩117701) 1১--. 


৩০শে অক্টোবর (১৯২৮ )--সাইমন্‌ কমিশন, এসেছে লাহোর 
শহরে । বিরাট জনতার হাতে হাতে কালো পতাকা । তারা মিছিল 
করে চলছে সাইমন্কে ফিরে যাবার কথা জানাতে । তাদের 
পুরোভাগে লালা লাজপত রায় এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ। পুলিশ লাঠি 
চালাল শান্ত জনতার উপর অশান্ত দৈত্যের নিষ্ঠুরতায়। লাজপত্ত 
রায়ের বুকে লাগল লাঠির আঘাত, চোখে-মুখে দানবের ঘুষি । দেশ- 
বরেণ্য মহান নেতা অন্যায়ভাবে জখম হলেন। হাসপাতালে নেওয়া 
হল তাকে । ১৭ই নভেম্বর তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়৷ বন্ধ হয়ে গেল। 
ছুঃখে-শোকে মুহামীন গোটা ভারতবর্ষ । ক্ষোভে-ক্রোধে প্রজ্জলিত 
তরুণ-চিত্ত। পাঞ্জাবের বিপ্লবী-দল “শহিদে'র-বর্ণে-শোভিত দেশনায়কের 
মৃত্যুর প্রত্যুত্তর দেবার কাল গুনছেন প্রশান্ত চিত্তে ।**- 

ইতিমধ্যে ভগংসিং ও তার সতীর্থদের বিপ্লবী-সংগঠন দানা 
বেধেছে। আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্মক্ষমতায় প্রচণ্ড। কারণ, 
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সংগোপনে গড়ে-তোল। এই দলটি গুপ্ত-সমিতির সর্বগুণবিধৃত। দলের 
নাম হহিন্দৃস্থান সোস্ালিস্ট, রিপারিকান্‌ পার্টিঃ। 

তাদের প্রধান কর্তব্য হল লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী 
পুলিশ-কর্তা মি; স্কটুকে উড়িয়ে দেওয়৷ । এ না-হওয়া পর্যন্ত পাঞ্জাবের 
লোকের মনোবল ফিরে আসবে না । 


একমাস কেটে গৈছে । ১৯২৮ সালেরই ১৬ই ডিসেম্বর । ভগৎ 
সিং প্রাজগুরু প্রমুখ বীর জশস্ত্র অবস্থায় পুলিশ-কণ্তীর দপ্তরের 
কাছে অপেক্ষা করছেন ।."অপরাহ্ব ৪টা ৩৭ মিনিট-দপ্তর থেকে 
বেরিয়ে এসেছেন এক ইউরোপীয় অফিসার। মোটর সাইকেলে 
উঠতে যাবেন। স্কট ভ্রমে তীকেই গুলি করলেন রাজগুরু। আহত 
পুলিশ-অফিসারের নাম ক্যাণ্ডার্স। একজন ইউরো'গীয় সার্জেন্ট 
সবেগে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলো । সেবব্যক্তি এবং স্তাগার্স-এর 
গার্ড (চন্দন সিং) তাড়া করল আততায়ীকে। ভগংসিং অদূরে 
সাহায্যার্থে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি শায়িত স্যাণ্ডান্‌-এর রক্তাপ্ুত 
দেহে পর পর ক"টি গুলি করলেন। তাদেরই একজন সার্জেন্টকে তাক্‌ 
কর! সত্বেও সে অক্ষত রইল। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদের লক্ষ্য 
অব্যর্থ চন্দন সিং নিহত হল । 

আক্রমণকারী বিপ্লবীরা কাজ জমাপ্ত হতেই প পালিয়ে গেলেন। 
কেউ তাদের পাত্তা পেল ন|। 

২১শে ডিসেপ্বর লাহোর ও শালিমার গেটে বিপ্লবীদের ইস্তাহার 
শোভা পাচ্ছে। তাতে ইংরেজ-বিতাড়রনের যুদ্ধে তরুণ-রক্ত ঢেলে 
অর্থ্যদানের আহ্বান। শহরে দেয়ালে-দেয়ালে আরো ইস্তাহার__ 
তাতে ঘোষণী কর! হয়েছে, “হিন্দুস্থান সোস্তালিস্ট রিপাব্িকান্‌ পার্টির 
সামরিক অধিকর্তার তরফ থেকে অর্থ-পুরস্কার, বিপ্লবী কর্মকর্তাদের 
ধরবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 1... 


২৫৪ 


দিল্লীর এযাসেম্র্ি-গৃছে 
বোম! নিক্ষেপ | 

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল। দিল্লীর এ্যাসেম্র্রি। সাইমন্‌ সাহেবও 
বিশিষ্ট দর্শকদের স্থানে উপবিষ্ট। দর্শকদের গ্যালারিতে লোক ধরে 
না। কতকগুলে। জরুরী “বিল নিয়ে আলোচনা হবে । . বিঠলভাই 
প্যাটেল্‌ স্পীকার-এর আসন অলম্কৃত করেছেন |." » 

“এমন সময় আচন্থিতে ঘটল বিপ্লবী ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর 
দত্তের আবির্ভাব। তারা ছড়িয়ে দিলেন দর্শকদের গ্যালারি থেকে 
“রেড -প্যামুফ্রেট । তারপর গর্জে উঠল বিপুল শব্দে জীবন্ত "বন্ব *! 
সে এক বিষয়ের বস্ত ! ততোধিক বিস্ময়ের বস্ত হল যে, তাদের অস্ত্র 
কোন ইংরেজকে ঘায়েল করল না-_এমন কি, “গে! ব্যাক, সাইমন -কেও 
না! শান্ত হয়ে গেল রুদ্রের অস্ত্র কেবলমাত্র ইংরেজের 
কন্প্টিটিউশন্যাল্‌ ভগ্ডামীর পীঠস্থান ও তার মাহাত্বের বিরুদ্ধে 
গগনতেদী অট্রহাসির সুচনা! করে। বিপ্লবীর “বন্ব * যে-ভাষায় সেদিন 
কথা বলেছিল, তা-ই হল একমাত্র বোধগম্য ভাষা সাম্রাজ্য- 
বাদীর কাছে।+ (“সবার অলক্ষ্যে” ২য় পর্ব, পৃঃ ৩০৮) 

ভগৎসিং ও কটুকেশ্বর দত্তের ইস্তাহার অকুগ্ কণ্ঠে জানিয়েছিল £ 
£ 46 08165 2. 1000 ৮0102 60117708152 0112 069: 11281.196 
176 (30610010610 10007 0096 10110 [01005501108 2591175 
[106 70010110986 81070. 01067071505 1015073625 131115 2) 
০811005 1%]01001 01 1,988 1.9]09 181) 01 06109216 06 06 
1)2101555 1780191 10955 ৮7০ ৮21 0 210101785152 01021655018 
0:62) 16068060. 105 10150015008 10 15 285 10 111] 
17501100915 ১0৫ 500. ০2101)06 10111 10695. 0516980 20)1)1163 


01711010160 951)116 10695 50115152 [৬৬০ 216 50115 6০ 
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2010016 0020 ৬০ 26501) 5626 5810005 00 100020 1166. 
300 606 58011106 ০01 (73015105919 ৪6 006 2121 01 61621 
[২5৬০0100017 0086 আ1]] 0006 06০00100021] 1500610100£ 
20101586101 0 1091) ৮5 1081) 100005510016, 15 11561691016. 
[0136 1152 ২০৮০1101018, 

(471560:5 0£ 776600100 100৮106190,-ড৬ 01, হা], 0.-516 ) 
[ 'বধিরকে শোনানর জন্তে প্রচণ্ড কণম্বরের প্রয়োজন'_ সরকার- 
পক্ষও শুনে রাখুন যে, তাদের "পাবলিক সেফটি বিল্, ব! 
ট্রেড ডিস্পুট বিল, কিংবা তীদের কৃত লাঁল। লাজপত রায়ের হত্যার 
প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমরা করে যাচ্ছি ভারতের অসহায় জনসাধারণের 
পক্ষ থেকে । আমর আরো জোরের সহিত বলছি যে, অজজ্ত 
ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা করা সহজ, অথচ “আদর্শের হত্যা-সাধন 
অসম্ভব। বিশাল সাম্রাজ্য ধুলায় গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু 
ঘটে নাঁ। মামুষের জীবনকে আমরা! পবিত্র মনে করি। কিন্তু যে 
মহান “বিপ্লব দেশের সেই মুক্তি এনে দেবে, যে-মুক্তির আবির্ভাবে 
মান্তুষকে মান্য আর শোষণ করতে পারবে না _সে-বিপ্লবের বেদীমুলে 
বহু ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতেই হবে। তা৷ অনিবার্য ।--.বিপ্লব দীর্ঘজীবী 
হোক ! ! (“বার অলক্ষ্যে+ ২য় পর্ব,_-পৃঃ ৩*৯) 


তরুণ-বিদ্রোহীদের “রেড প্যামূফ্রেটের অগ্নিশ্রাবী ভাষায় 
ভারতবধের মানুষ শৌর্যময় এক যুগে আবির হল। পরাধীনতার 
অবসাদ, দৈন্য ও ছুর্বলতা৷ যেন নিমেষে দ্বুচে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের সুযোগ্য ভ্রাত। ব্রিটিশ-সরকারের প্রাক্তন “ল'-মেম্বার এস. আর. 
দাশের মত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও তার পুত্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ 
৮0109 0106 7001000 23 15606255215 60 2%/81561) 121051900 1”? 


[ ইংলগ্কে ঘুম থেকে তুলতে হলে এঁ বোমার প্রয়োজন ! ] 
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প্রধান বিপ্লবীরা এবার মর্মে মর্মে অন্থুভব করলেন £ 
“বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন, 
বারে বারে দেখ দিবে |” 
কারণ, তাদেরই উদ্দেশে জাতির যৌবন চিরকাল হৃদয় থেকে 
বলে এপেছে 2 
“আমি রচি তারি সিংহাসন; 
তারি ভাষণ ॥” 


প্রবীণ নেতারা এবার হয়তো! নৃতন করে বুঝলেন যে, "স্যাগার্স- 
হত্যা”, “এ্যাসেম্রিতে বোমা-বিক্ষোরণ' বা “ডে'-নিধন কিংবা! “ভূপেন 
চ্যাটাজি অপসারণ'__এ-সব কোন য্যাক্শান্ই 'সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ' 
নয়। এ-সন জাতির উদাত্ত কধবনি, আত্ম-প্রতিষ্ঠাকল্পে সবল হস্তের 
কপাণ বঞ্চনা । হাজার সত্যাগ্রহ, মিটিং, প্রসেশান্‌ ব। কড়ামিঠে 
আবেদনে যা না হত, তার বহুগডণ কাঁজ হল ভগং-বটুকেশ্বর-নি ক্ষিপ্ত 
বোমার গগনভেদী শব্দে। তাই আইনজ্ঞ দাশমহাশয় ব্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই 
বলেছিলেন, “ইংলগ্ডের ঘুম ভাঙাতে বোমার প্রয়োজন ছিল !১"" 


বোম। নিক্ষেপ করেই ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্ত হাতের আগ্েয়াস্ 
ফেলে দিলেন। প্রশান্ত চিত্তে ্াড়িয়ে রইলেন-_নয়নে কৌতুকচ্ছটা, 
ওষ্ঠে মৃছুহাসি !-..তাদের কাজ হয়ে গেছে। তারা অযথা কাউকে 
হত্যা করতে আসেননি, তারা “সন্ত্রাস! স্থষ্টির ব্রত নেননি-__ তার! 
“সন্ত্রাসবাদী” নন। তীর বিপ্লবী__তীদের কাজ দেশকে বিপ্লবের পথে 
এগিয়ে নেওয়া, ভারতবর্ষের বক্তব্য বিশ্ববাসীকে কার্ধকরিভাবে 
শোনান (**. 


নিরস্ত্র বীরদ্বয়কে সদস্তে গ্রেপ্তার করল সশস্ত্-পুলিশ। অনতিবিলম্বে 
তারা কারারুদ্ধ হলেন! 
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সশস্্-বিপ্রব-_-১৭ 


বিচার-প্রহসনও সাঙ্গ হল-১৯২৯ সালেরই ১২ই জুন। যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তরের দণ্ড লাভ হল উভয়েরই । এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে 
স্তাণ্ডার্স-হত্যা ও অন্যান্য য়্যাক্শানের অভিযোগ । সে-সব নিয়ে 
লাহোর-বড়ন্ত্র মামলা (তৃতীয়) রুজু করার ইতিহাস পরে উল্লেখ 
করা হচ্ছে। 


যতীন দাস 


১৯২৯ সালেরই অপর একটি ঘটনা । এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর 
ঘটেনি। “সবার অলক্ষ্যে গ্রন্থে পাই £ “সেই ঘটনা, হল তরুণ- 
তাপস, বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে আত্মদান। ভারতের “টেরেন্স 
ম্যাকৃম্ইনি” জেল-বন্দীদের প্রতি “মান্ুষের-ব্যবহার” দাবী করে তেষট্রি 
দিন নিরম্কু উপবাস করেন লাহোর সেপ্টণল্‌ জেলে । এই অনশনে 
তার মৃত্যু ঘটে । দেহত্যাঁগের তারিখ ১৩ই সেপ্টেম্বর। এ-মত্যু তো৷ 
সীধারণ “অনীহারে মৃত্যু নয় । এ যে চিরঞজীবী হওয়ার ছূর্ভায় তপস্তা। 
এ-তপস্তায় গ্রাতি মুহুতে মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি; তিলে তিলে 
জীবনদান কুরে । দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর |” 

(“সবার অলক্ষ্যে” ১ম পর্ব, পৃঃ ৩৪ ) 


“বেঙ্গল্‌ ভলানিয়ার্স বাহিনী” গড়ে উঠেছিল ১৯১৮ সালের 
কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে । সুভাষচন্দ্র তার 'জেনারেল্‌ অফিসার 
কমাগ্ডিং। দক্ষিণ কলকাতা থেকে বিশেষ করে রিক্রুট করে যে 
ব্েচ্ছাসৈনিক-বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল, তার নায়ক ছিলেন মেজর 
সত্য গুপ্ত। সত্য গুপ্তের প্রধান সহায়ক ছিলেন মেজর যতীন 
দাস। যতীন দাসের মন পড়ে ছিল বাঙলার বাইরের গোপন 
কার্ষকলাপে । কাজেই, ভলান্টিয়া্স-বাহিনীর দৈনন্দিন কর্মে যুক্ত 
হবার অবকাশ তার ছিল না-_বারে বারে তাকে বাইরের আহ্বানে 
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সাড়া দিতে হত। ভগৎসিংদের নেতা। শচীন সান্তাল। বিদ্রোহী যতীন 
দাসেরও তিনি নেতা । শচীনবাবুর নির্দেশ পালন করার ফাকে ফাকে 
দক্ষিণ কলকাত1 স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তার 
অব্দান প্রচুর |... 

১৯২৯ সালের ১৪ই জুন। যতীন দাসকে তার কলকাতার গৃহ 
থেকে লাহোরের পুলিশের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হল । শৃঙ্খলিত যতীন 
দাস আনীত হলেন লাহোর জেলে ১৬ই জুন। শুরু হল ভগৎসিং 
রাজগুরু, শুকদেব সহ যতীন দাসের মামলা । এ-মামলাই পরিশেষে 
রূপান্তরিত হয়েছিল থার্ড লাহোর কন্সপিরেসি কেস্”-এ। অবশ্য 
বতীন দাস তখন পদাঘাতে আইন-আদালত চূর্ণ করে চলে গেছেন 
স্বর্গধামে । 

যতীন দাস অনশনে আত্মদীন করে সরকারী বিচার ও ফাসি বা 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভের দায় থেকে মুক্ত হলেন। মৃত্যু্জয়ী এই 
বীরের মৃতদেহ কলকাতায় আনা হল। আমর! “সবার অলক্ষ্যে” গ্রন্থে 
পাই £ “মহামৃত্ার রাজকীয় শোভাযাত্রা সেদিন ( ১৬.৯.২৯) হাওড় 
থেকে কেওড়াতলার শ্মশানঘাট পধন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী সজল চোখে 
দেখেছে ।***আর ধারা রক্তের বিনিময়ে রক্ত-উৎসব রচনায় উন্মুখ, 
তাদের চোখে কিন্তু জল ছিল না। তাদের বুকের কথ হাজার হাজার 
ইস্তাহারে প্রকাশ্যে সেদিন ছড়ান হয় জনতাৰ মধ্যে । ইস্তাহারের 
শীর্ষে লেখা দেখেছিলাম £ “রক্তে আমার লেগেছে আজ সবনাশের 
নেশা 177 (“সবার অলক্ষ্যে, ১ম পর) পৃঃ ৩৫) 


আমাদের মনে পড়ে জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র বস এবং দেশপ্রিয় জে. 
এম্‌. সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পরিচালিত, ইউনিফর্ম -পরিহিত, বেঙ্গল 
ভলাটটিয়ার্সবাহিনী সেদিন লক্ষাধিক লোকের মৌন শোক-মিছিল 
করে, কী অপূর্ধ নিষ্ঠায় যতীন দাসের শবাধারটি কাধে করে নিয়ে 
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এসেছিলেন হাওড়া থেকে কেওড়াতল! শ্বাশানে !"".আমাদের মনে 
পড়ে ভারতের এই তরুণ-ম্যাক্‌স্থুইনি-র আত্মবিলয়নে আইরিশ- 
'ম্যাক্ম্থইনি-'র পত্বী মিসেস্‌ মেরী কেমন উতল। হয়ে তারবার্তা পাঠিয়ে- 
ছিলেন £ “টেরেন্স, ম্যাকৃন্ুইনির পরিজন শোকে ও গর্বে যতীন দাসের 
মহাপ্রয়াণে দেশপ্রেমী ভারতবাসীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্বাধীনতার 
অভ্যদয় স্থনিশ্চিত ।৮...আমাদের আরো! মনে পড়ে, মহাশ্মশানে যতীন 
দাসের চিতাশয্যার পাশে দাড়িয়ে তার বৃদ্ধ পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র 
দাস মহাশয় কী অতুলনীয় গাতীর্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করে বলেছিলেন £ 
“ও নারায়ণ, যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ 
করেছিল, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের 
খেঁছকে ( যতীনের ঘরোয়া নাম ) অশ্রুঅর্থ্য সহ তোমার চরণে সমর্গণ 
করলাম 1*. 

যতীন দাসের মৃত্যু তাই সার্থক হল। বিশ্ব-নারায়ণের চরণে 
তেজন্বী পিতার “পুত্র-দান? ব্যর্থ হল না। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হল বলেই “বেঙ্গল্‌ ভলাটটিয়ার্স-এর জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র যথাকালে 
“আজাদ হিন্দ. ফৌজ' গড়ে, নেতাজির গৌরবে ম্যাক্মুইনী-পত্বীর 
ভবিষ্তৎ-বাশীকে সফল করলেন। ভারতে "স্বাধীনতার অভ্যুদয়” 
বিলম্বিত হল না । 


লাহোর-বড়যন্ত্র মামল। ( তৃতীয় ) 

১৯৩০৭ সালের ১০ই জুলাই “লাহোর-ডযন্ত্র মামল।' ( তৃতীয় ) 
একটি স্পেশাল্‌ ট্রাইব্যনালের কোর্টে শুরু হল। এগার জন 
আসামীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-সাত্রাজ্য উচ্ছেদ ঘটানর অভিযোগ থেকে 
স্যাগ্ডাস্‌-হত্যা” ইত্যাদি নানা ফ্যাকৃশানের অভিযোগ আনা হয়েছে। 
বিচার সাঙ্গ হল ৭ই অক্টোবর । ভগংসিং রাজগুরু ও শুকদেবের 
ফাসির হুকুম হল, এবং অপর আটজনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন, 
দীপান্তরের দণ্ড। 
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কিন্তু দেশ মেনে নিল না এই দণ্ড। গৃহে গৃহে, শহরে-বন্দরে, 
গ্রামে-গ্রামাস্তরে দেখা দিল প্রবল অসস্ভোষ। ভগৎসিংদের মৃত্যু 
ভাঁরতবাসীর অসহ্য । | 

“গান্ধীজি জনতার নাড়ী ভালই বুঝতেন। তাই ভগৎসিংদের 
ফাঁসি বন্ধ করার জন্তে তাকে ব্যস্ত হতে হল। পাঞ্জাবীরা “মার্শাল 
রেস? । কাজেই, অহিংসার বার্তা এখানে মন বুঝে বলতে হয়।.." 
ইতিহাস জানে যে, এই মহাত্মা! গান্ধীই ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহার 
আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসামূলক প্রস্তাব সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক 
কংগ্রেস-সভ। গ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং কলকাত। 
কর্পোরেশনকে অনুরূপ গৃহীত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে বাধ্য 
করেছিলেন । যা হোক, আজ ১৯৩০ সালে জনমতের চাপে সেই 
মহাত্মাকেই ভগংসিং-রাজগুরুদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মর্যাদা দিতে 
হল, এবং গগান্ধী-আরউইন চুক্তির সাফল্য কামনায় এই বীর ত্রয়ের 
প্রাণরক্ষী-কল্পে রাজদরবারে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হল।-..কিন্তু ভবী 
ভুলবার নয় 1”... ( “নবার অলক্ষ্যে”, ১ম পর্ব,পৃঃ ৩৫) 


১৯৩১ সালের ২৩শে মা ভগংসিং রাজগুরু ও শুকদেবের 
ফাসি হয়ে গেল সায়াহে, ৬টা ৪৫ মিনিটে । লাহোর সেন্টাল জেলের 
আকাশ-বাতাস বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সাধারণ 
কয়েদীদের চোখও অশ্রুসিক্ত । দেশবাসী কিক্ষুবন্দ। বাঙলার 
বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠার আগ্রহে অপেক্ষমাণ ।--. 

এদিকে সুভাষচন্দ্র সার! ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে যে-কোন বর্ৃতা-মঞ্চ 
থেকে বলে যাচ্ছেন ঃ “পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার “ভগৎসিং 
চাইছে ।৮**, 

উত্তরে জনতার ধ্বনি শোনা যায় £ “ভগৎসিং রাজগুরু, শুকদেব 
-জিন্দীবাদ্‌ |+?.*- 
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ভাইস্রয়ের স্পেশাল ট্রেন 
ওড়াবার চেষ্টা 

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল। ছূর্জয় শীত। সকাল ৫ট। ১৫ 
মিনিটের সময় দিল্লী থেকে চার মাইল দূরে কুরুপাগুবদের ছুর্গের কাছে 
একটি মোটর-সাইকেল এসে থামল । চতুদ্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন । 
পাঁশের মানুষ চেন! যায় না । সাইকেল থেকে নামলেন ছু'টি আরোহী । 
একজনকে মনে হয় কোন মিলিটারি অফিসার, অপর ব্যক্তি তার 
আর্দীলি সম্ভবত । জঙ্গী-অফিসারের পরনে জঙ্গী-টুপি, কোঠা, ব্রিচেস্‌ 
এবং পায়ে হাটু-পধন্ত-ঢাকা চামড়ার জুতা । জঙ্গী-ঘোড়সওয়ার- 
বাহিনীর মেজরের বেশ । আর্দালির গায়ে মিলিটারি ওভারকোট । 

কিন্তু এই আগন্তকদ্ধয় আদপে সাধারণ সৈনিক নন! তারা স্বাধীন 
ভারতের মুনক্তিদাতা। যে-সব সৈনিক জন্মগ্রহণ করে গেছেন, তাদেরই 
অন্যতম | .মিলিটারি অফিসারের পোশাকে ছিলেন যশপাল, এবং 
আর্দালির ছদ্মবেশে ভাগরাম। ভাগরাম এখন স্বর্গগত। উভয়েই 
“হিন্দুস্থান সোস্তালিস্ট, রিপাবলিক দলের সভ্য। ভগৎসিংদের 
সতীর্থ... 

তখন ভারতবর্ষের ভাইস্রয় ছিলেন লর্ড আরউইন। তিনি 
কোল্হাপুর থেকে স্পেশাল ট্রেনে সেদিনই প্রত্যুষে দিল্লী আসছিলেন । 
ভগবতীচরণ এবং যশপালের উপর ভার পড়েছিল বড়লাটের গাড়ি 
উড়িয়ে দেবার । 

গাঁড়ি পৌছবে ভোর ৬্টায়। তার কয়েক মিনিট পূর্বেই মোটর- 
সাইকেলটি ভাগরামের হেপাজতে রেখে কুরুপাণ্ুব-ছুর্গের কাছাকাছি 
একটি কুয়োর পাশে গেলেন যশপাল। উক্ত কুয়ো থেকে রেল্‌- 
লাইনের দূরত্ব মাত্র ২০০ গজ । রেল্-লাইনের তলায় একদিন পূর্বেই 
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বোমাটি ভগবতীচরণের দায়িত্বে স্থাপিত হয়েছিল। সেই বোমার সঙ্গে 
সেদিনই একটি তার সংযুক্ত করে, উহার অপরপ্রাস্ত এ কুয়োর কাছে 
টেনে এনে গোপনে রাখা হয়; যশপাঁল এখন (অর্থাৎ ২৩শে 
ডিসেম্বরের প্রতাষে ) এঁ তার-প্রান্তের সঙ্গে একটি ব্যাটারি যুক্ত করে 
ভাইস্রয়ের গাড়ি আসার অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে গাড়িখান। 
এলেই তিনি সুইচ. টিপে দেবেন। 

নিয়ম হল, ভাইস্রয়ের গাড়ির আগে পাইলট্‌-ইঞ্জিন্‌ চলে যাবে 
লাইন্টি বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত কিন! জানবার জন্যে । তাছাড়। 
সারা লাইন্‌ জুড়েই কিছু দূরে দূরে পুলিশ মোতায়েন করারও 
রীতি ছিল। এ-সবই লাট-বড়লাটদের নিরাপত্তার জন্যে শাসনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা |" *" 

যশপাল পাইলট্-ইঞ্জিনের শব্ধ শুনলেন। শব্দ শুনলেন নিদিষ্ট 
সময়েই। কিন্তু চোখে কিছুই দেখ! গেল নী । ঘন-কুয়াশায় অল্প 
দূরের বস্তও দেখা যায় না। পাইলট্‌-ইঞ্জিন্‌ চলে যাবার পনের. 
মিনিট পরেই ভাইস্রয়ের গাড়ি যাবার নিয়ম । কাজেই, ঘড়ি ধরে 
ঠিক ১৫ মিনিট পরেই যশপাল সুইচ. টিপলেন। ব্যাটারি চার্জ হল। 
গগন-বিদারী শব্দে বোমা ফেটে গেল। বড়লাটের গাড়ি ঠিকই 
এসেছিল, ঠিকই চলে গেল-_তবে অক্ষত দেহে । অর্থাৎ বোম! ফাটবার 
এক মুহুর্ত পূর্বেই গাড়ি বেরিয়ে গেছে ।"--এই ব্যর্থতার মূলে যশপালের 
ক্রুটি নয়, বড়লাটের সহায় যে ছিল সেদিন কুরুপাগুব-ছুর্গ ঘেরা 
নিবিড় কুয়াশা! ! 

সকল আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় স্বভীবতই যশপাল ও তার সঙ্গী 
বিষঞ্জ হলেন। কিন্তু ব্যর্থতা বিপ্লবীকে নিরাশ করে না। তাঁর জীবন 
আশার লালনে মুখর ।"*- 

এবার ছুই বন্ধু ফিরে যাবেন দিল্লী। কিন্তু মোটর-সাইকেল স্টার্ট 
নিচ্ছে না। ঠাণ্ডায় জমে গেছে। তখন ছুই বন্ধু ওটাকে ঠেলে নিযে 
চললেন। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তারা শুনলেন অনেকগুলো বুটের 
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আওয়াজ। পেছন থেকে যেন একদল সেপাই আসছে । বিপ্লবীদ্ধয় 
প্রমাদ গনলেন। হয়তে' তাদেরই ধরতে আসছে । কি আর করা! 
লড়াই করে জীবনদীনের সৌভাগ্য যখন এসে গেছে, তখন তাকে 
সগৌরবে বরণ করে নিতে হয়। ছু'জনেই পকেটস্থ পিস্তলে হাত রেখে 
সোজ। হয়ে ঈাড়ালেন। 

যশপাল একটু এগিয়ে এসে রাস্তার উপর দীড়িয়েছেন। তার 
উদ্দেশ্য, সেপাইরা কাছে এলেই তিনি এমনভাবে গুলি চালাবেন, 
যাতে অন্তত ছু"চারজনকে ঘায়েল করে মৃত্যুবরণ করা যাঁয়। 

সেপাইর! কাছে এসে গেল! তাদের ছু'তিন পা! পেছনে ছিলেন 
অফিসার। প্রত্যেকেই রাইফেল্ধারী। সহসা অফিসার গুরু-গর্জনে 
হুকুম দ্রিলেন £ “আইজ. রাইট্‌ !” এ-হকুম তে গুলি চালাবার নয়_ 
এটা৷ যে সেলাম জানাবার আদেশ !... 

সিপাহী-দল যশপালকে সেলাম করতে করতে মার্চ করে চলে 
গেল- _যশপাঁলও মিলিটারি কায়দায় সে-সেলাম গ্রহণ করে সে-যাত্র! 
রক্ষা পেলেন। তার পরনে ছিল “মেজর'-এর পোশীক, কিন্ত মেজর 
সাহেবের ট্ুপির উপর পিতলের ব্যাজে ( ইন্সিগ নিয়) লেখা ছিল 
লু, 5. ২ 4৯৮ অর্থাৎ হিন্দুস্থান সোস্তালিস্ট, রিপাবলিকান্‌ 
আমি! লৌভাগ্যবশত সান্ত্রীদের অফিসার দূর থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন 
প্রভাতে সেটা লক্ষ্য করতে পারেননি । শুধু দেখেছিলেন তার 
“মেজরে'র উদ্দি।... 

তারপর মোটর-সাইকেল ধাক্কাতে ধাকাতে তার! দু'জন দিল্লী এসে 
গেলেন। কথা ছিল, ঘটনার পরই মোটর-সাইকেলযোগে যশপাল 
চলে যাবেন দিল্লী থেকে ১৮ মাইল দূরে, গাজিয়াবাদ স্টেশানে । 
সেখানে ভগবতীচরণ অপেক্ষা করছেন তার জন্যে । উভয়ে একত্রিত 
হলেই সটান পালিয়ে যাবেন কলকাতা! । 

কিন্তু সাইকেল-কিন্রাট ! ট্রেনেই যেতে হচ্ছে গাজিয়াঁবাদ । 
প্রথমশ্রেণীর একখান টিকেট কেটে যশপাল সাহস করে রেলের 
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কামরায় ঢুকলেন । পু. 5. চ২. 4১, ইন্সিগ নিয়া তীর মিলিটারি- 
জারিজুরি সব ভঙ্ুল করে দেবে, এই ভাবনা । প্রথমশ্রেণী কামরায় 
ঢুকতেই দেখলেন একটি গোরা সৈন্য সেখানে আসীন। মেজর 
সাহেবকে দেখেই সে ঘাবড়ে গেল। প্রথমশ্রেণীর যাত্রী সে হতে 
পারে না। ভয়ে জোড়-পায়ে দাড়িয়ে এক সেলাম ঠকে সে তড়াক্‌ 
করে বেরিয়ে বাঁচল। যশপাঁলও তার নিক্মণে বেঁচে গেলেন । 
আর্দালি-বেশী বন্ধু অবশ্য তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী । | 

উভয়ে গাজিয়াবাদ স্টেশানে এসে উপস্থিত হলেন । ভগবতীচরণ 
প্রথমশ্রেণীর ওয়েটিং-রুমে কথামত অপেক্ষা করছিলেন ।--'বন্ধুদের 
মিশ্র অন্ুভূতি। বিপদ-মুক্ত অবস্থায় পুনফিলনে আনন্দ, কার্য হাসিল 
হয়নি দেখে ছুঃখ 1-5. 


শহিদ ভগবস্তীচরণ 


রায়বাহাছুর শিবচরণ দাসের পুত্র ভগবতীচরণ। লাহোরের 
অধিবাসী এই পরিবার । বিত্তশালী ও সরকারী-পদবীপ্রাপ্ত পিতার 
পুত্র হলেও ভগবতীচরণের রক্তে প্রবাহিত ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী 
মনোভাব, ছুঃখা ও নির্যাতিত ভারতবাসীর জন্যে মমত্ববোধ। বালক 
কাল থেকেই তার মধ্যে সে-সব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল । 

ভগবতীচরণ অল্প বয়সেই বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম দুর্গ। 
দেবী। কৈশোর পেরিয়েছে আগুন-ছৌঁয়া স্বপ্নে । যৌবনে স্বামীব্্রী 
স্পর্শ করেছেন বিপ্লবের মন্্ব। “হিন্দুস্থান সোস্তালিস্ট, রিপাবলিকান্‌ 
পার্টির যাবতীয় সশন্তরআন্দোলনেই ভগবতীচরণের অব্দান 
সবাঙ্গসুন্দর। লাহোরে স্ভাগার্স-হত্যা” থেকে দিল্লীতে “ভাইস্রয়ের 
স্পেশাল্‌ ট্রেনটি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা” প্রভৃতি প্রত্যেক য্যাকশানেই 
ভগবতীচরণের সুদক্ষ সহযোগিতা অনন্বীকাধ। এরূপ সক্রিয় 
সহযোগিতা এবং কর্মনেতৃত্ব সত্বেও পুলিশ কোনদিন তাকে খুঁজে 
পীয়নি। “লাহোর-যড়্‌যন্ত্র মামলায় ভগবতীচরণের নামে গ্রেপ্তারী- 
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পরোয়ানা ছিল, পলাতক-আসামীরূপে মোটা টাকার পুরস্কারও 
পুলিশ তার নামে ঘোষণা! করেছিল। কিন্তু কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিতে 
পারল না |.** 

১৯২৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভগবতীচরণের নেতৃত্বেই ভাইস্রয় 
লর্ড আরউইন-এর দিল্লীগামী ট্রেনের কামরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা 
করেন যশপাল। কাজটি সফল না হলেও বোমা-বিক্ষোরণ ঘটে 
ঠিকই। বিক্ষোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ ব্রিটিশ-সাআীজাবাদের কর্ণে 
পৌঁছায় সবাগ্রে। বিপ্লবের গুরু পদধ্বনি আর কেউ শুনতে ন। 
পেলেও ইংরেজ শুনেছিল সভয়ে ৷ স্তৃতরাং বিপ্লকীর দৃষ্টিকোণ থেকে 
এ-য়্যাকশান্ও বার্থ হয়নি !":. 


ভগবতীচরণ চুপ করে থাকার মানুষ নন। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই 
একে একে কারারুদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই কাজ তার প্রতি মুহুর্তে 
বেড়ে যাচ্ছে। 

বোমা. তৈয়ের হচ্ছে দলের চাহিদা মেটাবার জন্তে। শুধু তৈয়ের 
করলেই চলে নী, বোম! কাধকরী হল কিন! তার পরীক্ষা করা 
প্রয়োজন । 

ভগবতীচরণ ছু'একটি সতীর্ঘথসহ চলে গেছেন, রাবী-নদীর তীর 
ধরে দূর অরণ্যে । সেখানে বোমা ফাটালে বনের পশু চমকে উঠলেও 
কোন মানুষের কানে তার শব্ধ যাবার স্বযোগ নেই ।.-- 

বিপ্লবীর! শুরু করেছেন বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা । সহসা দিগন্ত 
কাঁপিয়ে দারুণ গর্জনে ফেটে গেল একটি বোমা । ভগবতীচরণের 
ছুখানি হাত মুহুর্তে গেল উড়ে। অরণ্যতলে লুটিয়ে পড়ালেন রক্তাক্ত 
দেহে তরুণ-তাপস। মৃত্যুর দেবত। বুকে তুলে নিলেন সন্তানকে |". 
সম্মুখে বিহ্বল ছু'একটি সতীর্থ । তাছাড়া ধারে-কাছে অপর আত্মীয় 
ই, বিপ্লব-সভীর্থা আপন সহধমিণীও নেই।***বনতলে. শায়িত 
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ক্ষত-বিক্ষত সৈনিক-_উধের্ব মহামৌন আকাশ-_চতুষ্পার্থ্ে নিঃসীম 
নীরবতা । হিংস্র শ্বাপদকুলও নিশ্চপ ।-" 

সঙ্গীদের বিহ্বলতা কেটে গেল। কোনপ্রকারে তারা রাবীর 
কুলে বনদিগন্তকে সাক্ষী রেখে প্রিয়তম বন্ধু ও কর্মনেতার শেষকাজ 
সম্পন্ন করলেন। অনুষ্ঠানের লৌকিক ক্রি থাকল প্রচুর। কিন্তু 
চোখের জলে, হৃদয়ের উত্তাপে এবং অন্তরের শ্রদ্ধায় তাদের তর্পণ হয়ে 
উঠেছিল অসামান্য । “হিন্ুস্থান সোস্ালিস্ট, রিপাব্লিকান্‌ পার্টি'র 
সেনানায়ককে শেষ-বিদায়ের লগ্নে তারা সৈনিকের মর্ধাদ। দিতে ত্রুটি 
করেননি । | 


এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্ত 
সংবাদটি পুগিশের কর্ণগোচর হয় 'লাহোর-ফড়ন্ত্র মামলা'র একজন 
রাজসাক্ষীর মাধ্যমে । তার তারিখ ১৯৩১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি 1... 

 ভগবতীচরণের অনন্যসাধারণ কর্মনিমগ্নতা তীকে রাবীর কুলে 
অরণ্যচ্ছায়ায় কর্মযোগীর স্তরে পৌছে দিল। সেই যোগীবর কর্মনিরত 
অবস্থায় সাধনার আসনে বসেই নিবাণ লাভ করলেন । বিপ্রবীর 
জয়ধবজ। অক্ষয় সৌন্দর্যে উড়িয়ে দিয়ে মহাপ্রস্থান করলেন মৃত্যু-বিজয়ী 
ভগবতীচরণ ।".- 


দুর্গা দেবী 

ভগবতীচরণ আত্মবিলয়ন ঘটিয়েও বেঁচে রইলেন ভারতবধের 
তারুণ্য-শক্তির মধ্যে, বেঁচে রইলেন তাঁর সহ্ধমিণী ছুর্গী দেবীর 
কর্মজীবনে 1... 

১৯৩০ সালেরই ফেব্রুয়ারি মাসে, ভগবতীচরণের মৃত্যুর পর 
মাসখানেকের মধ্যে লাহোরে বিপ্লবী-দলের একটি গোপন-সভা! ডাকা 
হয়। ধারা তখনে। ধরা পড়েননি, তাদের মধ্যে ষথানিদিষ্ট কর্মীর! 
সেদিন সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য-বস্তু ছিল, 
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ছু”টি। প্রথম--ভগংসিং ও অন্তান্য বন্দীদের লাহোর-জেল থেকে 
উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়।। দ্বিতীয়-_উক্ত সিদ্ধান্তকে কার্ষকরী 
করার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা কর! ৷ উল্লিখিত ছুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করার পর স্থির হল, এজন্যে রেলওয়ে-কোম্পানির ও গভর্ণমেণ্টের 
টাকা লুট করতে হবে; তাছাড়। যিনি যেখান থেকে যা-কিছু সংগ্রহ 
করতে পারেন, তীকে ত৷ সত্বর পার্টি-তহবিলে জম! দিতে হবে |. 
অর্থভাণ্ডার খোলা হল। সে-ভাণগ্তারে প্রথম দান এলো ভগবতী- 
চরণের বিপ্লবিনী-পত্বী ছুর্গী দেবীর কাছ থেকে । নিজের গহনাপত্র ও 
মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয় করে তিন হাজার টাক তিনি তুলে দ্রিলেন এই 
ভাগ্ারে । (4২011 0 7010007১ 0.--413) 


সবকিছু দিয়ে ফতুর হয়ে নিরাভরণা! তাপসীর রূপ ধারণ করলেন 
হুর্গী দেবী। স্বামীর আরন্ধ কর্মপথে বিপ্লব-সাধিকার কর্মযাত্রা হুঃসহ 
গতিতে এগিয়ে চলল। স্বাধীনতা-লাভের পুর্ব পর্যস্ত সে গতি 
থামেনি |". 


দ্রষ্টব্য £ “ভাইস্রয়ের ট্রেন ওড়ান' সম্পকিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (১) 
বিপ্রবী-নেতা শ্রী বি. এন. আগরওয়ালের ( বর্তমানে জৌনপুর মিউনিসিপালিটির 
কমিশনার ) কাছ থেকে; (২) সাপ্তাহিক “জনতা” (হিন্দী) থেকে ? হিন্দী- 
লেখাটি শ্রীমতী ভক্তি লাহিড়ী কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত ছিল। 
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| যোল! 
জোড়া খুন 
[ বন্ধুলহ বিভীষণ হত্যা ] 

বিহারের মজঃফরপুর জিল! ক্ষুদিরামের আত্মদানের এতিহ্ো সমৃদ্ধ । 
এখানকার তরুণ-হৃদয়ের রাজা কিশোর-শহিদ ক্ষুদিরাম বস্থু। যীশুর 
মত মৃত্যু-মঞ্চে তাকে হত্য। করা হয়েছিল জঘন্য নৃশংসতায়। যীশু 
বিশ্বকে মিথ্যা থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন । ক্ষুদিরাম 
স্বদেশকে পরাধীনতা। থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন । আদর্শ- 
বাদের পূজারী হবার অপরাধে উভয়েই ছিলেন অপরাধী । 

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাঁকির কর্মভূমি মজঃফরপুর। ক্ষুর্দিরামের 
মৃত্যু-ভূমি মজঃফরপুর জেল, প্রফুল্ল চাঁকির আত্মবলয়ন-ভূমি 
মোকামাঘাট স্টেশান। তাদের রক্তে সিক্ত সে-সব অঞ্চলে বিপ্লবের 
বীক্গ ১৯০৮ সাল থেকেই ছড়িয়ে গেছে। কাজেই এই জিলা থেকে 
বহু বিপ্লবীর আগমন ঘটেছে, বহু সংগ্রামী এখানে স্বাধীনতা -যুদ্ধের 
প্রবাহকে খরতর করেছেন ।-"" 


১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বর । সমস্তিপুরের মিউনিসিপালিটি- 
আপিসের দেওয়ালের গায়ে কারা যেন লাগিয়ে গেছে রক্তবর্ণে লিখিত 
ছুটি পোস্টার । সে ছুটি হিন্দীভাষায় লিখিত । বাঙলা মমীর্থ হল £ 

“বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। রাজগুরু, শুকদেব, ভগংসিং-এর 
ফাসির প্রতিশোধ চাই। আমি, আমার বিপ্লবী-্দল “সর্বভারতীয় 
রিপাব লিকান্‌ পার্টির নির্দেশমত বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তিদান 
করেছি। বিপ্লবই স্বাধীনতাপ্রান্তির নির্দিষ্ট পথ। শান্ত চিত্তে ছুরস্ত 
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বিপ্রবকে বরণ করতে হবে। ধ্বংস বিহনে এ-পথপরিক্রম! সম্ভব 
নয়। . এগিয়ে চলো, বন্ধু, আত্মশক্তির অমিত তেজে।” 
(“রোল অব. অনার” পৃঃ-৫২৭ ) 
রক্তবর্ণে লিখিত এ-অক্ষরগুলোর মূল্য সামান্যই হত, যদি-না 
পাঁচদিন পূর্বে, ১৯৩২ সালেরই ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লাহোর- 
ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ফণী ঘোষ নিহত হত। রক্তে রঞ্জিত সেই 
ভয়ঙ্কর সান্ধ্যলিপিই যেন পাঁচদিন পরে মিউনিসিপাল্-গৃহের দেওয়ালে 
আক্ষরিত হয়েছে । ত। দেখে তাই ত্রিটিশ-শীসকের ছু:স্বপ্ন বেড়ে 
গেল, পুলিশের লজ্জার সীম! রইল না । কারণ, কে বা কারা ব্রিটিশ- 
প্রভুর আশ্রিতজনকে হত্যা করেছে, তার পাত্তা তারা তখনো বের 
করতে পারেনি ।*.* 


ফণী ঘোষ ভগংসিংদের বিপ্লবী-দলের সক্রিয় সভ্য। লাহোর- 
ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হবার সাথে সাথেই সে পুলিশের ন্েহভাজন 
হয়ে উঠল । বন্ধুদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়ে সে তার জানা ও অজান। 
নানা তথ; পুলিশের প্রয়োজন মত সাজিয়ে কোরে নিবেদন করল। 
“বিভীষর্ণের দায়িত্ব পালনে তার কোন খুঁত রইল না। ফলে, 
ভগংসিং-রাজগুরু-শুকদেবের ফাসি হল, বাকি বন্ধুরা যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 

ব্রিটিশ-সরকারও অকৃতজ্ঞ নয়। বেতিয়া শহরে পুলিশের দেওয়! 
অর্থে ফণী একটি দোকান খুলে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। 
তার নিরাপত্তার জন্যে সশস্ত্র একটি পুলিশ-গার্ড বহাল রয়েছে। 
সসাগর।-পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-সম্াটের পক্ষচ্ছায়ায় ফণী ঘোষ 
নির্ভয়ে কাল কাটাচ্ছে । তাই তার ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু সে 
জানে না বিপ্লবীর পদসঞ্চার কারো কানে পৌছায় না, তার নির্মম 
সংকল্প বিশ্বাসঘাতককে শাস্তিদানে কোনক্রমেই শিথিল হয় না। 
অমোঘ তার বিধান নিয়তির মত নিশ্চিত।-*" 
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সেদিন সন্ধ্যায় নিজের দোকানের পাশে অপর একটি দোকান- 
ঘরের সম্মুখে বসে ফণী ঘোষ আড্ড। দিচ্ছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে। 
বন্ধুর নাম গণেশপ্রসাদ গুপ্ত । এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে তার 
মাথায় পড়ল ভোজালির প্রচণ্ড আঘাত। বন্ধু গণেশ আততায়ীকে 
ধরবার চেষ্টা করতেই তার মাথায়ও এসে পড়ল অনুরূপ আঘাত অপর 
এক ব্যক্তির কুক্রি থেকে । আশপাশের দৌকানদাররা ছুটে এল। 
লোক জমতে শুরু করল। কিন্ত ইতিমধ্যে আততায়ীরা উধাও । 
তার! পালিয়ে গেলেন ঘনায়মান অন্ধকারের ওপারে । 

আহত বিভীষণ ও তার বন্ধুকে হাসপাতালে নেওয়া হল। ১৯৩২ 
সালের ১৭ই নভেম্বর ফণীর মৃত্যু ঘটে, এবং ২শে নভেম্বর গণেশ 
শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে 1:-- 

ইত্ডিয়ান্‌ সোল্তালিস্ট রিপাঁবলিকান্‌ আমি”-র নির্দেশে ভগংসিং 
প্রমুখের মৃত্যুর জন্যে দায়ী ফণী ঘোষ চরম শাস্তি পেল। বিভীষণকে 
সাহাযা করতে গিয়ে গণেশ গুপ্ত বেঘোরে প্রাণ হারাল । সাম্রাজ্যবাদের 
দন্ত চূর্ণ করে বিপ্লবীর শাসন-বিধান জারি হয়ে গেল। দেশবাসী 
গভীর নেহে, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধায় জাতির বিশ্বাসহস্তা ও তার সহায়কের 
অজ্ঞাত শাস্তিদাতাদের গ্রহণ করেছিল। তাদের নিরাপত্তার জন্যে 
বিধাতার কাছে প্রার্থন। জানিয়েছিল ।"- 


বিভীবণ-নিসুদন 
শহিদ বৈকু স্কুল ও চজ্জম। সিং 

১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বাসঘাতক ফণী ঘোষ এবং 
তার সাথী গণেশ গুপ্ত আহত হয়। কিন্তু পুলিশ খ্যাপার মত খুঁজে 
খুঁজেও আততায়ীদের পাত্বা পাচ্ছে না। তার৷ নানা কারণে 
যে দু'জনকে সন্দেহ করেছে তারা পলাতক । জন্দেহ তাতে (প্রমাণে? 
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পরিণত হয়েছে তাদের কাছে। পুলিশ ক্রমে পলাতকদের নাম উদ্ধার 
করেছে- ভার! বৈকু স্কুল ও চন্ত্রমা সিং।'.-বৈকু্ঠ একটি স্বপ্নচারী 
সুন্দর কিশোর, চন্দ্রম। সিং বলিষ্টদেহী বীর্ধদৃপ্ত এক যুবক। কিন্তু 
স্বপ্নচারী এ কিশোরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল বজ্রশিখা, অনিবাণ 
বহিন্বালা |... 


শোনপুরে মস্ত এক মেলা বসেছে। দূর দূর থেকে বু দোকানী, 
ব্যবসায়ী, নানাবিধ জনতা এসে ভিড় জমিয়েছে। বিখ্যাত এই 
মেলায় উৎসবের অন্ত নেই ।.--বৈকু ও চন্দ্রমা ছন্বেশে এ-মেলায় 
এসেছিলেন । মেল! ছেড়ে সবেমাত্র তারা গণ্ডক-ত্রিজের উপর 
উঠেছেন, তাদের গন্তব্যস্থানে যাবার মানসে-_এমন সময় পুলের ছুই 
দিক থেকে অতকিতে পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলল । 
ধস্তীধস্তি হলো প্রচুর । কিন্তু পুলিশের দলে ভারী । বোঝা গেল যে, 
কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা! হয়েছে__যে-জন্যে পুলিশ পূরাহে তাদের 
সন্ধান জেনে অনুসরণ করে এখানে আসতে পেরেছে । সেই অশুভ 
দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ৬ই জুলাই । বিভীষণ-হত্যার প্রায় আট 
মাস পর 1. 

বৈকুণ্ঠ এক ছূর্জয় কিশোর । অথচ শিশিরনাত অর্ধস্ফুট কোরকের 
মত অপাপবিদ্ধ অনিন্দ্যসুন্দর তীর মুখখানা । কিন্তু পুলিশের 
খাতায়--136 ৮৪৪ ৫ 08705652005 ০1110109] ! কাজেই, তাদের 
বিচার বাইরের আদালতে হতে পারে না। মতিহারি জেলের 
অভ্যন্তরে বসল স্পেশাল্‌ কোর্ট ৪ঠ1 ডিসেম্বর তারিখে । রায় বেরুল 
১৯৩৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি । বৈকুণ্ঠ পেলেন ফাসির হুকুম । 
চন্দ্রমার হল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ।-..শৃঙ্খলাবদ্ধ-আসামী তরুণ 
বৈকুণ্ঠকে তবুও ভয়। তাকে তাই আলাদ। করে পাঠিয়ে দেওয়৷ হল 
“গয়া সেন্ট ল্‌ জেলে” অধিকতর নিরাপত্তায় ঘাতকের নিম হস্তে তুলে 
দেবার উদ্দেশে ।-.- 
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“আমি ফিরিৰ না করি মিছা ভয় 
আমি করিব নীরবে স্বরণ” 


ভারতবর্ষের নানা জেলে বহু বীর ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেছেন। তাদের আত্মদান অপূর্ব আমরা সে অপূর্বতার স্পর্শ 
কল্পনায় আহরণ ক্রি। কিন্তু বৈকুষ্ঠ সুকুলের ফাঁসির পুর্ব-রাতের এবং 
ফাসি-মঞ্চে তার আরোহণের নিখুঁত ও অবিস্মরণীয় যে-ছবি সেদিন 
প্রত্যক্ষদ্রষ্ট৷ শুধু নয়, তার সঙ্গে একাত্ম-হয়ে-থাক। এক মরমী জেল- 
সঙ্গীর লেখায় পড়েছি তা তুলনাহীন। লেখাটি বেরিয়েছে ১৩৬৫ 
সালের (ই” ১৯৫৮) কম্পাস্্‌-এর শারদীয়া-সংখ্যায়। লেখক 
পুরুলিয়ার প্রবীণ নেতা। ( পঃ বাঙলার ভূতপূর্ব পঞ্ণায়েত-মন্ত্রী ) শ্রীযুক্ত 
বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত । 

সেই রাতে বিভৃতিবাবুর আত্মা স্থকুলজির আত্মার জঙ্গে গানের 
বর্ণাশ্োতে এক হয়ে গিয়েছিল। যে পরিবেশে তিনি মৃত্যুজয়ী 
কিশোরকে পেয়েছিলেন ত৷ যেমন অপূর্ব_যে হৃদয ও অন্থভূতি দিয়ে 
তিনি সেই প্রাপ্তি আজ ৩৪ বছর পর আক্ষরিত করেছেন তাও 
তেমনি অপূর্ব। বিভূতিবাবুর লেখাটি অর্থ্য-নিবেদনের মত সর্বকালের 
সর্বলোকের রক্ত-দিয়ে-গড়া সম্পত্তি হয়ে গেছে একটি রসোতীর্ণ রূপ 
ধারণ করে। আমরা এখানে সুকূলজির ফাসির পুর্ব-রাতের কাহিনী 
বিভূতিবাবুর রচনা থেকে উদ্ধত করব। কারণ, এ-রচন! একাধারে 
এঁতিহাসিক ও প্রাণধর্মী ।-"আমরা তাই তার লিখিত শিরোনাম! 
অপরিবতিত রেখেই এ-অন্ুচ্ছেদের শিরোনাম! দিলাম ।""- 

১৯৩০ সালে বিভূতিবাবু আইন-অমান্য আন্দোলনের তৃতীয় 
শ্রেণীর বন্দী হয়ে পাটন' ক্যাম্প -জেলে ছিলেন । কয়েকটি অবাঙালী 
তরুণ-বন্দীসহ তিনি একদিন পড়ছিলেন রবীন্দ্রনাথের “মরণ-মিলন, | 
র্বীন্দ্র-কাব্যের ছন্দ, ভঙ্গি ও সুর বর্ণজ্ঞানহীন-ভারতবাসীর কানেও 
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মধু বর্ষণ করে। আর বিভৃতিবাবুর সঙ্গীরা তো শিক্ষিত অবাঙালী । 
তাছাড়া তার পাঁশের কয়েকটি ছেলে ছিল কাশী বিদ্াগীঠের। তার! 
এবং মিথিলার ছেলের! কিছু কিছু বাউল। বুঝত। পড়ছেন বিভূতিবাবু 
পরম অন্থরাগে £ 
“আমি ফিরিব না! করি মিছ! ভয়-_ 
আমি করিব নীরবে তরণ 
সেই মহাবরষার রাঁডা জল 
ওগে। মরণ, ছে মোর মরণ ॥” 


একটি ছেলে পেছনে বসে ছিল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে । 
বিভূতিবাবৃকে লাজুক-কঠে সে বলল £ “আমাকে এট। হিন্দি হবফে 
লিখে দেবেন! আমি মুখস্থ করব ।” 

বিভূতিবাবু তাকিয়ে দেখলেন একটি কিশোর-_ নিষ্পাপ তার সরল 
দৃষ্টি... 

প্রশ্নোত্তরে জাঁনলেন__বাড়ি তাব মজঃফরপুর, নাম বৈকু 
অকুল। 

তারপর ছেলেটি প্রায়ই আসত বিভূতিবাবুর কাছে । এটা-ওট 
জিজ্ঞেস করত। একদিন সে জোরে জোরে পড়ছে £ “আমি করিব 
নীরবে তবণ।, 

বিভৃতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন ঃ “বুঝেছ ? 

ছেলেটি বলল £ 'বুঝেছি।**"এ “রণ ? ও তো৷ আমাদের 
ত্যায়রণা'_মাঁনে সাতার দেওয়া |/ 

সহাস্তে বিভূতিবাবু শুধালেন £ “পারবে সে-ঈাতার কেটে পার 
হতে ? 

কিশোর-বালক মধুর হাসল । 


ইতিমধ্যে বিভূতিবাবু গান্দী-আরউইন প্যাক্ট্রে খালাস পেলেন, 
প্যাক ভেঙে গেল, এবং পুনরায় তিনি জেলে এলেন। সেটা ১৯৩২ 
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সাল। বছরখানেক নানা জেলে ঘুরিয়ে তাকে আন হয়েছে গয়! 
সেপ্টীল্‌ জেলে। তাকে রাখা হয়েছে “পনের-ডিগ্রি'র দশ নম্বর 
সেলে। তার পাশের সেল্‌ ছু'টোয় আছেন অপর ছু'জন রাজবন্দী | 
নাম তাদের রঘুনাথ পাণ্ডে ও ত্রিভূবন আজাদ। | 


আরো ছু'টি বছর কেটে গেছে-_১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের 
শেষের দিক।...বৈকুণ্ঠ স্কুলকে ফীসিকাষ্ঠে ঝোলাবার জন্যে আনা 
হয়েছে গগয়া সেন্টাল্‌ জেলে । তাকে রাখা হয়েছে “সাত-ডিশ্রির 
কণ্ডেম্্ু, সেলে । বিভূতিবাবুরা তা জেনেছেন। সুকুলও জেনেছেন 
যে, বিভৃতিবাবুরা আছেন এঁ “পনের-ডিগ্রির তিনটি পাশাপাশি 
সেলে ।-*. 

বিভূতিবাবুর বিস্ময়ের সীমা নেই। সেদিনকার বালক ছু'চার 
বছরের অনন্য তপস্তায় হয়ে উঠেছেন ছুর্জয় কিশোর ! দিয়েছেন ধন্থুকে 
টস্কার! অভিমন্থ্যর শক্তিতে উদ্ধদ্ধ কিশোর ঘটিয়েছেন আজ “নীরব 
তরণ' “মহাবরষার রাউ। জলে !,-"সকলকে পশ্চাতে ফেলে যাত্রা তার 
মহান অগ্রজের গৌরবে ! 

বিভৃতিবাবু ভেবে-ভেবে তন্ময় হন। তার ছুটি চোখ চক্চক্‌ 
করে।... 


ফাঁসির পূর্বদিন। ১৩ই মে, ১৯৩৪ সাল। “সাত-ডিশ্রি' থেকে 
সন্ধ্যায় আনা হবে স্কুলকে “পনের-ডিগ্রির এক নম্বর সেলে । এক 
নম্বর সেল্‌ থেকেই অপেক্ষিত ফাসির আসামীকে অতি প্রত্যুষে নিয়ে 
যাবার নিয়ম ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবার জন্যে । 

সেদ্রিন অপরাহ্ছে “জেনারেল্‌ লক্‌-আপ" নিদিষ্ট সময়ের পুরবেই 
হবে। কয়েদীদের যার যার ব্যারাকে ও সেলে ঢোকান হচ্ছে। 
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বিভৃতিবাবুরাও তালাবদ্ধ হয়ে গেছেন সাত-তাড়াতাড়ি।*'.এখন 
সমারোহ করে নিয়ে আসা হবে শৃঙ্খলিত শাছল-শিশুকে এক নম্বর 
সেলে। বিশ্বীস নেই এ সান্ত্রী-পাহ'রা-লৌহগরাদে ও আকাশচুষ্বী 
প্রাচীর বা সুকুলের পায়ের কঠিন বেড়ি এবং হাতের শৃঙ্খলকে। ও 
সবকিছুই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কারণ, সুকুল যে 
61807861005 0117711791, !__সবকিছুকেই ফাঁকি দিয়ে এবালকের 
পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় ! 


এবার বিভূতিবাবুর লেখার মর্ম উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ ূ 

*তখন সন্ধ্যা হয়নি । বিকেলটা সন্ধ্যার দিকে চলেছে। প্রচণ্ড 
শীত। কম্বল-কুর্তা গায়ে চড়িয়ে লোহার গরাদে ধরে দাড়িয়ে আছি। 
শিকল-বেড়ির ঝন্ঝন্‌ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুষ্ঠ স্থুকুল “পনের 
ডিগ্রির করিডরে ঢুকলেন। চিতকার করে বললেন ২ দাদা, আ 
গায় !? 

“আমরা তিনজ্রনেই পাশাপাশি তিনটি সেল্‌ থেকে যুগপৎ 
সংবর্ধনা-ধবনি জানালাম £ “বন্দেমাতরম্‌ 1". 

"অনেকগুলে! ভারী বুটের শব । জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় 
জমাদার, সেপাই-সান্ত্রী অনেক-_সবাই মিলে মহাসমারোহে তাঁকে 
নিয়ে এসেছে এক সেল্‌ থেকে অপর আর এক জেলে ।*"" 
“এক নম্বর সেলে ঢোকাবার সময় ফাসির আসামীর শিকল-বেড়ি 
কেটে দেবার নিয়ম । জেল-কোডে মৃত্যুষাত্রীর জন্তে এইটুকু মমতা 
দেখাবার বিধান আছে। কিন্তু স্বুকুলজির বেলায় তার ব্যতিক্রম ৷ 
এখানে মহাশক্তিমান ব্রিটিশরাজ মায়া-মমত। দেখাতে অনিচ্ছুক। 
স্বকুলজির পায়ের বেড়ি কাট! হল না। শৃঙ্খলিত-সিংহ গহ্বরে ঢুকে 
গেলেন ।**"জানি না, এই শিশুর চোখে কি ওর। বন্দী প্রমিথীয়ুসের 
চোখের আগুন দেখেছিল ! 
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প্চং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল, বুঝলাম সন্ধার গুনতি মিলে গেছে। 
অন্ধকার ক্রমে নেমে আসছে । তাকিয়ে ছিলাম এন্টি-সেলের মাথায় 
ছুল্তে-থাক। একফালি আকাশের তারাগুলোর পানে । 

পণড়িয়েই আছি গরাদে ধরে। কোন কিছু করার আছে ব! 
ভাববার আছে বলে মনে হচ্ছে না। পাশের সেলে ত্রিভুবন, তার 
পাশে রঘুনাথ-_কেউ কোন কথা। বলছেন না । দাড়িয়ে আছেন তারাও 
লৌহ-গরাদে ধরে ।--- 

বুটের শবে তাকালাম । বদলির ওয়ার্ডার ঢুকেছে লষ্ঠন-হাতে 
সেলের তাল! দেখতে । নীরবে এলো, নীরবে চলে গেল। মহামৌন 
বুঝি কথা৷ কেড়ে নিয়েছেন সবার কণ্ঠ থেকে !.- 


“কিছুক্ষণ পর আমার এন্টি-সেলে প্রবেশ করল ডিউটি-রত 
হাবিলদার । আমার সঙ্গে প্রত্যহ তার সুখ-ছুঃখের নানা গল্প হয়। 

“হাবিলদার যুক্তপ্রদেশের কোন এক পাঠান-পরিবারের ছেলে । 
মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক। হাতের লঠনটি নামিয়ে রেখে 
কতগুলো সাদা ফুল আমাকে দিয়ে সে বললঃ 'মুকুলজি 
পাঠিয়েছেন ।,__ফুলগুলি তুলে নিলাম গভীর বেদনায় । রেখে দিলাম 
লোহার তস্লাতে । 

“হাবিলদার শুধাল £ “কি ভাবছেন বাবুজি ? 

*_কি আর ভাবব ? 

প__্ুকুলজিকে বাঁচান যায় নী? লাটের উপরে লাট আছে, 
তারও উপরে আছে বিলেতের বাদশা-_বাঁচান যায় না ? 

"আমি বিস্মিত হলাম। বলে কি রুক্ষ, কঠিন, নির্দয় এ 
সৈনিক ? 


২৭৭ 


*সে বলেই চলল, “বাবুজি, অনেক বীর দেখেছি, অনেক বাহাছর 
দেখেছি-কিস্ত এমনটি তো দেখিনি? আমি গেল যুদ্ধে ভার্নে 
লড়েছি, মেসোপোটেমিয়ায় লড়েছি ; মেরেছি অনেক, মরতে দেখেছি 
অনেক । সাহস, তেজ, বিক্রম ঝরে ঝরে পড়তে দেখেছি-_কিস্তু এমন 
বাহাহুর কখনো তো দেখিনি, কখনো তো। ভাবতেই পারিনি জোয়ানের 
এমন রূপ 1". 

“এবার সে চুপ করেছে।...বুঝলাম, প্রকাশের আবেগে রুদ্ধ হয়ে 
এসেছে তার কণ্ঠ । মনের বেদন। সে কাউকে বলতে পারে না । বললে 
সেটা হবে রাজদ্রোহিতা ৷ কাজেই, আমার কাছেই বুকের সকল ব্যথা 
উজাড় করে দিতে হবে তাকে ।.**বলল, “যেদিন সুকুলজির ফাঁসির 
হুকুম পাঁকা হয়ে গেল, সেদিন থেকে তার শরীর যেন গোলাপের মতো 
হয়ে উঠেছে! হাবিলদারের উর উক্তি হল ঃ “গুলাব জ্যায়সা-_ 
গুল্‌ জ্যায়স। খিল রহা থা।” অর্থাৎ, গোলাপ যেমন, ফুল যেমন 
বিকশিত হয়ে উঠছে। কবিগুরুর ভাষায় এ যেন-__“সকল, ব্যথা রঙিন 
হয়ে গোলাপ হয়ে উঠছে ।। 

"আমি অবাক হয়ে দেখলাম এঁ পাষাণ-বক্ষের অন্তরালে প্রবাহিত 
অস্তঃসলিল। প্রত্রবণ। পাঠান হাবিলদারের ছু"টি চক্ষু বেয়ে অঝোরে 
অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ।.. বলে সে ধরা-গলায় £ “বাঁচানর কোন পথ কি 
নেই ? আমার জীবন দিয়েও স্বকুলজিকে বাঁচাতে পারলে বুঝতাঁম যে 
খোদার কাজ করেছি !, 


“ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাবিলদার চলে গেছে।'..তার বুটের 
শব মিলাতে-না-মিলাতেই এক নম্বর সেল্‌ থেকে ডাক এলো £ 
“বিভূতিদ। !, 

“সাড়া দিলাম |" লোহার গরাদে হু'হাতে ধরে দাড়িয়ে সাড়। 
দিলাম | 
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“বৈকু্ঠ আছেন এক নম্বরে । আমি দশ নম্বরে । নিঝুম নিস্তব্ধ 
রজনী। কাজেই, কথা শুনতে অন্ুুবিধে নেই। সুকুলজি ভাঙ়া- 
বাঙলায় বললেন £ “একবার ক্ষুদিরামের ফাসির গানটা গাইবেন, 
দাদা? সেই যে- হাসি হাসি পরব ফাঁসি ? 

“আমি সে-যুগে গান গাইতাম । বেশ জোরাল কণ্ঠে স্বদেশী-গান 
গাইতাম। মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামেব ভাঙা সেলে বসে, এঁ জেলের 
ফাসি-মঞ্চে বসে বহুবার “হাসি হাসি পরব ফাসি” গানটি গেয়েছি। এ- 
গানে কী যে মধুআছেজানি নে। জেলে, জেলের বাইরে যখনই এ- 
গান গেয়েছি, গান শেষ না হতে কেউ চলে যেতে পারত ন।। স্বদেশী 
গানের ভাণ্ডার আমার কাছে ছিল-_বাঙলা, হিন্দী, উর বহু গানের 
-কিন্ত জেলখানায় দেখেছি, হাঁসি হাসি পরব ফীসি'র মত জনপ্রিয় 
গান আর একটিও ছিল না। ক্যাম্প-জেলেও আমি গাইতাম, 
আমাদের নামপাঁড়ার 'খ্যাপা'ও গাইত। বিহারী-রাজবন্দীর৷ 
জাঙিয়া-কুর্তা পরে বসে যেত, লোহার থাল।-বাটি বাজিয়ে মাথা নেড়ে 
তাল দিত, একবার শেষ হলে আবার গাইতে বলত । ক্ষুদিরামের 
ফাসির এ-গানটিতে এমনই যাছু ছিল! হোক না তা অখ্যাত কোন 
কবির রচিত গান। হৃদয় দিয়ে গড়া এ-গান রসের ভিয়ানে ডুবিয়ে 
তিনি পরিবেশন করে গিয়েছেন । 

পাড়িয়ে দাড়িয়ে শুরু কবেছি গান। *"গরাদে ধরে আকাশের 
পানে তাকিয়ে গাইছি গান আমার মন ও প্রাণ দিয়ে। পূর্বগামী 
ক্ষুদিরামের গান_-হাসি হাসি পরব ফাসি, মা? দেখবে ভারতবাসী”-- 
শুনতে চাইছেন অন্ধুগামী “নবীন ক্ষুদিরাম, ধার কে ঘাতক এসে 
পরাবে ফাসির রজ্ঘব কয়েক ঘণ্টা পবেই !.."বহুক্ষণ ধরে গাইলাম সে- 
গান।-.-স্তব্ধ হয়ে শুনছেন এক নম্বর সেলের মৃত্যুপ্জয়ী বালক, আমার 
পাশের সেলের সংগ্রীমী-বন্দীরা, সমগ্র জেলের সকল কয়েদী ।... 
কারো' চোখে সে-রাতে ঘুম ছিল নাঁ। ঘুম ছিল না সিপাই-সাস্ত্রী- 
মেট-পাহারাদার-অফিসার__কারো চোখেই । একটা! বোবা আর্তনাদ 
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অসহায়-আবর্তে সবার বুকে ঝড় তুলেছিল। সে ঝড় নির্বাক। 
চোখের আগুন অশ্রু হয়ে ফুটে উঠেছিল কয়েদীর নয়নে শুধু নয়, 
আকাশের চেয়ে থাকায়ও। অন্ধকারের স্তরে-স্তরে চোখের জলের 
ভাষা । সে-ভাষার উত্তাপ অতি গভীরে লুক্কায়িত। 

“গান শেষ হল। সুকুলজি বললেন £ "দাদা, এবার বাশি শুনব ।, 
বাশি 1 বাঁশি কোথায় পাব জেলখানায়? একটা খালি দেশলা ইয়ের 
খোল আর একটুক্‌রে। পাতলা কাগজ হচ্ছে আমার “ইম্প্রোভা ইজড়+- 
বাঁশি। এটাই বাজাতাম ফ্লুট-এর মত করে। স্কুল তা জানতেন । 

“বাজনা! অনেকক্ষণ শুনলেন স্ুকুলজি । বললেন £ “ম্ুরটা ভারি 
কোমল ।”"'আমি বললাম £ এএটা বিস্মিলের “সর ফরোশী কি 
তমন্নার' সুর । 

“স্থকুল যেন লাফিয়ে উঠলেন । টেচিয়ে বললেন : “গানটার 
সব পদ মনে আছে ?..-উত্তর দিলাম £ 'গাইছি +, 


“কাকোরি-ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিস্মিল ফাসি-মঞ্চে 
আরোহণ .করার আগে এ-গানটি গেয়েছিলেন । গানটি খাঁটি উদ্দতে 
হলেও জেলের কয়েদীরা সে-গান তেমনই অন্তর দিয়ে গুনত, যেমন 
আস্তরিকতায় শুনত তার৷ বাঙলায় রচিত গান--বিদায় দে মা ফিরে 
আসি? ।-"*এ যে প্রাণোতসর্গের সামগান ! এ কোন ভাষার অপেক্ষা 
রাখে না । যে-কোন হৃদয়েই এর কাপন লাগে। 

“আমার কণ্ঠ জুড়ে বিস্মিলের গান । গরাদে ধরে স্তব্ধ নিশীথিনীর 
আকাশ পানে তাকিয়ে থেকে গেয়ে চলেছি £ 

“সরু ফযোশী কি তমন্ন। অব. হুমায়ে 
দিল্‌ মে হ্যায়। 

দেখন। হায় জোর্‌ কিভ,না বান্ধু এ 
কাঁতিল্‌ মে হায় ॥+... 
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[ মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই 
ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে ।] 

“গোটা গান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারে বারে গেয়ে যাচ্ছি ।-*.আমার 
হ্থমুখের আকাশে তারাদের মেল। বিলীন হয়ে গেছে। দেশ-কাল- 
ব্যাপ্তিও গেছে দূর হয়ে। আমি শুধু দেখছি উত্তরপ্রদেশের এক 
কারাকক্ষে বিস্মিলের ছুটি উজ্জল চোখ--আর বিহারের অপর এক 
কারাগৃহের এক নম্বর সেলে স্কুলের সতেজ জ্ন্দর মুখ ।-_আমার 
সঙ্গে সমানভাবে গল খুলে, প্রাণ ঢেলে সুকুলও গেয়ে চলেছেন । 

“আমি গাইছি গানের শেষ ছু'টি পংক্তি £ 

“অবন1 অগলে গয়ল্লে হাক আউদ্র 
না আর্মানোী ভীড় । 
দির্‌ফ ময় মিইনেকি হস্রৎ আপ, 
দিলে এ বিস্জিল মে হায় 1... 
[ এবার থেমে গেছে পূর্বেকার কলগুঞ্জন, মিটে গেছে সকল 
বাসনা । শুধু মৃত্যুকে বরণ করার কামনা বিস্মিলের হৃদয়ে এখন 
বিরাজিত । ] . 

“কিন্ত সুকুলজি শেষের পংক্তির শেষটুকু নিয়ে উদ্বেল আবে 
বারে বারে গাইছেন £ 

“দিলে এ স্কুল মে হ্যায়'-দিলে এ শ্ুকুল মে' হায় 
“দিলে এ সুকুল মে হ্যায়” !.""সে আবেগধারার অর্থ্য-নিবেদন সমুদ্্রকে 
বদীর সবটুকু ঢেলে দেবার মতই অস্তহীন ও অকুণ। 


“আমার সম্বল সীমিত। তবু যত গান ছিল, যত শ্থুর ছিল সব 
সব গেয়ে চলেছি অবিরাম, অশ্রান্ত ।-..মৃত্যুর পু্ক্ষণে মৃত্যুযাত্রী 
গুনতে চাইছেন গান ! আমি নীরব থাকি কি মতে 1 আমার সকল 
হিয়া, সকল রক্তকণিকা গান হয়ে-হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে চায়। এই 
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ভীষণ সুন্দর নিশীথিনীর প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে যে গান দিয়ে, স্থুর 
দিয়ে ভরে রাখতে হবে ! এ গান-বিছানো, এ স্ুর-বিছানে। পথে যাত্র 
করবেন সৃত্যুপ্তয়ী বীর। জ্যোতির্ময় এ কিশোরের অপরূপ রূপ রাত্রি 
শেষে উষ।-সমাগমে মিলিয়ে যাবে হায়, উত্ব তমলোকে, সকল গানের 
ওপারে। 


“ডিউটি-বদল হল পাহারাদেব। জমাদার আমার সেলের তালা 
নেড়ে চলে গেল না! কাছে এসে বলল £ “বাবুজি, লোহার গরাদে 
ধরে আপনি দাড়িয়ে আছেন সারা রাত।.. দাড়িয়ে আছেন সুকৃলজি। 
'- দাড়িয়ে আছেন পাশের সেলের পাণ্ডেজি, ত্রিভৃবনজি ।-". 
আপনাদের কথ! বুঝি-_-আপনারা৷ তো৷ একই পথের যাত্রী ।'-'কিন্ত 
সারা জেলে অন্ত কারো চোখেও যে আজ ঘুম নেই! সবাই বসে, 
শুয়ে বা দীড়িয়ে আপনাদের গান শুনছে । 

“জবাব দেবার কিছু নেই । জিজ্ঞেস করলাম £ “ক'টা বেজেছে ? 
'**ৰলল £ “এক বজ, গ্যয়াঃ । 

'"ওয়ার্ডার চলে গেল। কঠিন বুটের শব রোজের মত হল না৷ 
আক্ত অতি সন্তর্পণে তাদের চলাফেরা- এ ঘোর রজনীর স্তব্ধতা 
বিস্িত করবার দস্ত নেই তাদেরও । 

“কি গাইব ভাবছি। সে-মুহুর্তে স্ুকুলজির আহ্বান এলো৷ 
বলছেন £ "দাদা, সে-গান গাইতে হবে ।, 

“কোন্‌ গান ? 

“রবীন্দ্রনাথের এ, “মরণ হে মোর মরণ' 1, 

“ওটা তো! গান নয়, কবিতা । 

“-_ না না, ওটাই গাইতে হবে? | 

« “মরণ-মিলন' সবটাই আমার কণ্ঠস্থ, কিন্তু সে-বস্ত যে সুকূলের 
রক্ত-কপিকার ম্থগভীরে প্রবাহিত হয়ে আছে তা এবার বুঝলাম । তবু 
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ভাবছি একে সুর দিয়ে গাই কি করে? কিসুর দিয়ে, কেমন করে 
গাই? 

“এক নম্বর সেল্‌ থেকে তাগিদ এলো! £ পাদা__গাইয়ে-- 1, 

“আর তো! ভাবা যায় না! কিশোর বন্ধুর আসন্প বিদায়-লগ্ক 
ছুয়ারে দাড়িয়ে আছে !-.-ভাবতে হল না।**'কোথা থেকে, কেমন 
করে সুর আমার কণ্ঠে এলে জানি না। কে যেন পাত্র ভরে দিয়ে 
গেল। আমি দরবারী-কানাড়াতে ধরলাম--“অত চুপি চুপি কেন কথ! 
কও ওগে! মরণ, হে মোর মরণ !, 


“নিজেকে কেমন করে মানুষ হারায় আমি জানি না কিনস্তআমার 
কাছে সে-রাত্রি আর শুধুমাত্র রাত্রি হয়ে রইল না, অন্তহীন সমুদ্র হয়ে 
আমাকে অদৃশ্য গানের-লোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল । আকাশের দিকে 
চেয়ে-থাকা আমার চোখ ছু'টি বুজ্বে এলো-_ আমি গেয়ে চললাম £ 

“আমি যাব, যেখ। তব তরী বয় 
গগে। মরণ, হে মোর মরণ, _ 
ষেখ। অকৃল হইতে বার বয় 
করি আঁধারের অনুসরণ 1”: 

“গান আমি সেদিন গেয়েছিলাম-_যে-গাঁন কেউ কোনদিন গায় 
নি। এমন করে গান কেউ কোনকালে গেয়েছে কিনা জানি না। 
কখনে। গাইবে কিনা তাও জানি না। আমি তো কোনদিন অমন করে 
গাইনি, জানি। আর কোনদিন গাইতে পারব না, তাও জানি। 
দরবারী-কানাড়ায় এর অন্তরা চলছে আকাশ অতিক্রম করে, এর 
অস্থায়ী নামছে মৃত্যুর অভিসারকের অস্তুর স্পর্শ করে ।-."কেউ 
কি শুনেছে এমন করে এ-গান ?'"মরণকে আলিঙ্গন করতে করতে 
তন্ময়তায় শুনছেন, এবং সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছেন দুর্জয় 
কিশোর £ 
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তুমি কারে করিয়ো ন! দৃকৃপাত 
আমি নিজে লৰ তব শরণ, 
বদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও 
ওগো! মরণ, হে মোর মণ ॥? 
“রবীন্দ্রনাথের কোন গান, কোন কবিতা এমন অপূর্ব সার্থকতায় 
কখনো ভরে উঠেছে কিন! জানি না_আমি কিন্ত সমস্ত জীবনে 
এ একটি রাতেই যথার্থ গান গেয়েছিলাম, আর এ গানই সার্থক 
গেয়েছিলাম, কারণ, এ একটি হ্ৃদয়ই পরমতম লগ্ে সে-গান শুনতে 
চেয়েছিল। শুধু শোন! নয়, সেই হৃদয় দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আমার 
সঙ্গে সে-গান গেয়ে আমায় ধন্য করেছিলেন |". 


“কখন চারটে বেজে গেছে জানি নে। স্থকুল বললেন £ “দাদা, 
“সময় হইল নিকট এখন'-এবার শেষের সঙ্গীত হোক-_ 
'বন্দেমাতরম্ঠ।-*:: 

"এক নম্বর, আট নম্বর, নয় নম্বর__স্বকুলজি ও আমরা তিনজন-__ 
সমস্বরে গেয়ে চললাম “ন্দেমাতরম্ঠ । সেই বন্দন1 শুধু মাতৃবন্দনাই 
ছিল ন!-_সে ছিল মাতৃরূপা। মহাম্ত্যু-পূজার মঙ্গলাচরণ।-' 

“জেল-গেটের পেটাঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল। শীতের 
উষা! তখনো! কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার । একসঙ্গে অনেকগুলো ভারী বুটের 
শব; 'পনের-ডিগ্রি'র মধ্যে প্রবেশ করল। বৈকুণ্ঠ মুকুল ডাক দিয়ে 
বললেন £ “দাদা, তব.তো। চালনা হ্যায় ।,---তারপর মূহুর্ত থেমে আবার 
বললেন £ “একটি অনুরোধ রেখে গেলাম । আপনি বাইরে গিয়ে 
এবার বিহারের 'বাল্য-বিবাহ"-প্রথাটা তুলে দেবার চেষ্ট! করবেন? ।৮*- 


আর কিছু নয়! মৃত্যুপ্জয়ীর অস্তিম অদ্থরোধ--দেশ থেকে 'বাল্য- 
বিবাহ' রূপ কুসংস্কার দূর কর।"*'কেন তার এই অন্থরোধ 1 এর 
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কারণ, বৈকুষ্ঠ স্কুলকে ছোট বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তীর 
কিশোরী বধু আপন গৃহ-বাতায়ন খুলে হয়তো। ব। অশ্রুপ্লাবিত নয়নে 
তাকিয়ে আছেন দূর গয়া-জেলের আকাশ-পথে প্রিয়তমের উধধ্বগামী 
দিব্য যাত্রার পানে] বিরহিণী বধূর আসন্ন স্বামী-বিয়োগের ব্যথ। 
সঙ্গোপনে নিজের অন্তরে লালন করে স্থুকুলজি মৃত্যু বরণ করেছিলেন । 
কিন্ত এ আশাও তার অব্যাহত ছিল যে, ভারতজননীর শৃঙ্খল-যুক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল কুসংস্কার-মুক্তিও ঘটবে-_-বাল্য-বিবাহ'ও 
দুর হবে।"*" 


বিভূতিবাবু আরও লিখেছেন £ “এবার সব নিস্তব্-নিশ্চপ।""* 
স্বকুলজির সেলের তাল! খুলে গেল--শব্দ পেলাম । তার পায়ের 
শিকল-বেড়ি কাটার আওয়াজ হল। স্মুকুলজি বলছেন কানে এলে! £ 
“আমি তৈয়ের আছি ।৮*- "দলবল সেল্‌ থেকে বেরুচ্ছে-_-শব্দ শুনছি । 
_-সাঁধারণ ফাসির আসামীকে ফাসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় 
পিঠমোড়া। করে বেঁধে হাত-কড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাওয়।৷ হয়। কারণ, 
তার! সাধারণত অনিচ্ছুক-সৃত্যুযাত্রী । কিন্তু স্বকুলজির দল তো৷ স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুবরণ-যাত্রী ! অথচ সুকুলজির বেলায় তার ব্যত্যয় ঘটান হয়নি-_ 
কারণ, পুলিশের ভাষায়, 1১৪ আ৪5 ৪ 4911821003 0010812] 1? 

“এক নম্বর সেল্‌ থেকে বেরিয়ে স্বকুলজি বোধহয় একটু 
দাড়ালেন। আমাদের সেল্‌ লক্ষ্য করে তাকে বলতে শুনলাম £ “দাদা, 
তবে চলি-_আবার আমি আসব । দেশ তো স্বাধীন হয়নি-_-আবার 
আসব ।-_বন্দেমাতরম্‌ !-". 

“আমরা তিনজন সমস্বরে ধ্বনি তুললাম “বন্দেমাতরম্‌? 1 সারা 
জেলে ধ্বনি উঠে গেল__বন্দ্মাতরম্ঃ !'..তারপর নিশ্চুপ পৃথিবী । 
মৃত্যুর পদসথশরে স্তব্ধ সবার কণ। শুধু স্বকুলজির কঠে তখনে 
শুনছি-_“বন্দেমাতরম্ঠ “ভারতমাতা কি জয়! মুক্তির অগ্রদূত রক্ত- 
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রঞ্জিত কঠিন পথের ক্ষত-বিক্ষত একক যাত্রী--ঙীর কণধ্বনি মন্ত্রের 
মত করে সকলে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে শুধুই শুনছে, তাকে নিজেদের 
কণ্ঠস্বরে আবৃত করার মন আর কারো! নেই ।-*+ 

“শেষ ধ্বনি মর্ষে এসে লাগল-_“ভারতমাতাকি--,। মাঝপথে 
সে-ধ্বনি থেমে গেল। আর কিছু শোনা৷ গেল না ।-**সমগ্র কারাগার 
প্রতিধ্বনিত করে আওয়াজ হল “ছু-ম্‌ঃ 1.৮ 

সমাপ্ত হয়ে গেল একটি তরুণ নটরাজের জীবন-নৃত্য |". 


বাঙলা! তথ! ভারতবর্ষের জেলে জেলে বহু বিপ্লবী ফাসি গেছেন। 
তীর! প্রত্যেকে মহাবীর-_তীরা প্রত্যেকে অতুলনীয়। কিন্ত তাদের 
বিদায়লগ্ন এমন করে লিখে রাখার মত কোন গুণী সহবন্দী কাছে 
ছিলেন না। তাই গানে-গানে অপরূপ হয়ে-ওঠা অমন “ফাসির রাত 
এর আগে বুঝি কখনো আসেনি। প্রত্যক্ষ-দর্শন ও প্রত্যক্ষ-অন্ুভূতি 
সিঞ্চনে ফাসির পূর্ব-রাতের অমন ছবি এর আগে কেউ বুঝি জাকেন 
নি। , বিভূতিভূষণও অপর কোন শহিদের “মৃত্যুবরণ” অমন করে আর 
লিখতে পারবেন না। সেই জন্য শুধু শহিদ বৈকুণ সুকুলেরই নয়, 
ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহিদের ফীসির পূর্ব-রাতটিকে স্পর্শ করার 
উদ্দেশে বিভূতিবাবুর লেখাটির প্রয়োজন আছে। উক্ত লেখার বন্থ- 
লাংশ নানাভাবে তাই উদ্ধৃত হল । 
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1 লকের ॥ 


স্তিমিগ্ত হস্তে হতেও বিশ্পব-তরজের 
প্রচণ্ড ধাক্কা 

বাঙলার বাইরে বিপ্লব-তরঙ্গ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো । “হিন্দৃস্থান 
সোস্তালিস্ট. রিপাব্রিকান্‌ পার্টির সামর্থ্য সংগঠন ও আয়োজন অন্থু- 
পাতে উত্তরপ্রদেশে তার কর্মপ্রচণ্ডতা অসাধারণ। অল্পসংখ্যক তরুণ 
নিংশেষে নিজেদের শুধু নয়, নিজেদের সংস্থাকেও বিলীন করে 
দেশজননীর আরাধনা সমাপিত করে গেলেন। তাদের অন্তর্ধানে 
পৃজামণ্ডপ আলোকহীন, উৎসব কোলাহলহীন ও জনশূন্য । বিসর্জন 
নিখুঁত। কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না। ফীঁসি-মঞ্চে ও কারাগুহে 
অস্তহিত সকল কর্মী । কর্মদীপ নির্বাপিত। কিন্তু যাবার পূর্বে যে 
ছু'একটি প্রচণ্ড আঘাত তার! দিয়ে গেলেন তার কাহিনী ভুলবার নয়। 
সে-সব আঘাতের ঢেউ দেশ-কাল-ব্যান্তিতে ছড়িয়ে আছে ও থাকবে 
চিরকাল। এহিন্তস্থান সোস্ালিস্ট রিপার্লিকান্‌ পার্টির তাই মৃত্যু 
নেই । -. 


শহিদ হরিকিষেণের গুলিতে 
পাঞ্জাব-গভর্ণর আহত 


উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের “মর্ধান' অঞ্চলের কথা৷ ১৯৩০-৩১ 
সালে ভারতবর্ষের মানুষ ভাল করেই জেনে ফেলেছে । কারণ, এই 
অঞ্চল থেকে “শরহার্্‌-গান্ধী' খা আব্দ,ল গফ.ফর খাঁর নেতৃত্বে, “রেড, 
সার্ট,-সংস্থার মাধ্যমে দলে দলে পাঠান অহিংস আইন-অমান্ 
আন্দোলন করেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে এমন কঠিন লড়াই খুব 
বেশি ঘটেনি সারা ভারতের অনেক অঞ্চলেই। হাজার-হাজার 
মানুষ কারাবরণ করেছেন, বহুজন গুলির আঘাতে প্রাণ দিয়েছেন, 
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দেশসুদ্ধ নরনারী অমানুষিক নির্যাতনে অগ্নিদগ্ধ-কাঞ্চনের মত বিভাসিত 
হয়েছেনশ। 

এ হেন মর্ধান অঞ্চলেরই একটি তরুণ অহিংসার পথে পান! 
বাড়িয়ে সংগোপনে বেছে নিয়েছিলেন সহিংস এক ' বিপ্লবী-দলের 
পথ। ভারতবর্ষকে শৃঙ্খল-যুক্ত করার সংকল্প তার অন্তরে, ব্রিটিশ- 
সিংহের কঠিন থাব! চুর্ণ-বিচূর্ণ করার হিম্মং তার রক্তে, নিজেকে 
নিঃশেষে নিবেদিত করার স্বপ্ন তার নেত্র ।--" 


শহব লাহোব। ১৯৩ সালেব ২৩শে ডিসেম্বর । মধ্যান্ধ কাল। 
পাঞ্জাব-বিশ্ববিচ্ভালয়ের সমাবর্তন-উৎসব। উৎসব-সভার কাজ সমাপ্ত 
হতেই বিশ্ববিগ্ভালয়ের চান্সেলার এবং পাঞ্জাব-প্রদেশের লাট জিয়োক্ি 
ডি' মণ্টমোরেন্সি সদলবলে হলগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্টে 
কয়েক পা এগিয়ে আসছেন। এমন সময় একটি তকণ আসন ছেড়ে 
উঠে দাড়ালেন । ভার উদ্ভত বিভল্বাব গর্জে উঠল। পরপর ছুণতিনটি 
গুলি ছুটে এসে ঘায়েল কবল লাটকে। ঘায়েল হল আবে ছ্‌”টি 
পুলিশের প্রাণী ।.*-তাব্পব হে-হুল্লোড, ধস্তাধস্তি, ছুটাছুটি । হরি- 
কিষেণই সেই তরুণ। সংগ্রামী-মর্দান ধার জন্মভূমি । বিপ্লবী- 
পাঞ্জাব ধার কর্মভূমি | 

বন্দী হলেন হরিকিষেণ। 

এদিকে আহত সাব. ইন্সপেক্টর চন্নন সিং-এর অবস্থা শঙ্কাজনক | 
তাকে তক্ষুণি মেয়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু নিয়তি 
নিষ্ঠুর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর কবলে সে ঢলে পড়ল। 


কারাকদ্ধ বিপ্লবী হরিকিষেণ। সেসান্‌ কোর্ঠে মামলা উঠেছে। 
ইংরেজের দরবারে এ তরুণের স্পর্ধ। অসহা, অপরাধ অমার্জনীয় । 
সুতরাং চরম শান্তি তার প্রাপ্য । কিন্তু বিদ্রোহী বীর। কে তাকে 
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শাস্তি দেবে? কে দাতা ? কে গ্রহীতা ? দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে ষিনি 
আত্মসমপিত--ভার নিজের বলে তো কিছুই নেই! না দেহ, ন। 
বিস্ না সংসার-পরিজন ! আদর্শবিধৃত তার কর্ম। কর্মীন্তে সকল 
প্রাপ্তিই তাঁর লাভ হয়ে গেছে । পরিপূর্ণ এই তরুণ-কিশোর নিতান্ত 
নিরাসক্তের মাধুর্ষে পৃথিবীকে দেখছেন। এই যে সুকান্ত দেহ, 
জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করবেন একে তিনি যে-কোন মুহূর্তের 
নির্দেশে । 
আদালত জানতে চাইল আসামীর বক্তব্য । স্মিতহাস্তে বললেন 
তরুণ বিদ্রোহী ২ “জাতির স্বাধীনত। লাভে অহিংসার পথ ব্যর্থ হয়েছে । 
ইংরেজের অনাচাবে ও অত্যাচারে শতসহত্র লোক বিপর্যস্ত । আঘাত, 
অপমান ও শৃখলবন্ধনের দুঃখ থেকে শিশুবৃদ্ধ-নরনারী কারোই নিস্তার 
নেই। তাই সশস্ত্-প্রতিবাদে আমি সক্রিয় হয়ে উঠেছি ।৮-- 
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যথারীতি হরিকিষেণের বিচার সাঙ্গ হল। ফীসির দণ্ড দিয়ে 
তাকে পাঠান হল মিয়াওয়ালি জেলে । 


১৯৩১ সালের ৯ই জুন। ভোর ৬টা। উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্তিক 
মর্দান-বাসী হরিকিষেণ “বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক? ধ্বনি তুলেছেন উদাত্ত 
কণ্ঠে। সেই ধ্বনি কাপিয়ে তুলেছে দিক্দিগন্ত। পাঞ্জাব-জেলের 
ফাসি-মঞ্জে সগৌরবে আরোহণ করলেন বীর হরিকিষেণ। 

শৌর্ধশিখরে উদ্ভাসিত মৃত্যুপ্য়ীদের পাশে আর একটি শহিদের 
আবির্ভাব ঘটল ।-." 

এখানে উল্লেখ কর! চলে যে, শহিদ হরিকিষেণেরই আপন ভাই 
হলেন ভকতরাম। উভয়ে একই পথের যাত্রী। সেদিন থেকে দশ 
বছর পরে, ১৯৪১ সালে, বিপ্লবী ভকতরামই নেতাজি স্ুভাষচন্দ্রের 
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পথপ্রদর্শক ও বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন উন্তর-পশ্চিম-সীমাস্তের পাহাড়ী- 
পথে। ভারত থেকে আফগানিস্তানে নেতাজির এতিহাসিক পলায়ন 
কালে ভকং-ই ছিলেন তীর দৃপ্ত পদযাত্রার একমাত্র সাক্ষী 1... 


চজ্জরশেখরের সম্মুখ-যুদ্ধ 


কাশীর এক প্রান্তে ভেলুপুরা” অঞ্চল। এখানে চন্দ্রশেখরের গৃহ । 
কিন্ত শৈশবেই বিশ্বনাথের বন্ধনহীন পদযাত্র। তীকে ঘরছাড়ার আহ্বান 
শুনিয়েছিল। কাজেই, পড়াশুনার বন্ধন কাটিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিলেন আইন-অমান্য-আন্দোলনে । তার কর্মক্ষেত্র শুধু 
কাণীতেই আবদ্ধ রইল না । সার! উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব জুড়ে 
তিনি কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে চললেন। গোঁট। উত্তর-ভারতের 
আকাশ ছু'বাহু বাড়িয়ে তীকে দিয়েছে গৃহ, দিয়েছে কর্মভূমি | 

একবার কিশোর চন্দ্রশেখর আইন অমান্ত করার অপরাধে 
বেত্রাঘাতে জর্জরিত হলেন । তাতে তিনি দেশজননীকে ভূলে গেলেন 
না। বেত মেরে যাদের “মা” ভোলান যায়, তিনি তাদের দলে নন। 
বরং শঙ্করের তৃতীয় নয়ন থেকে যে বহি একদিন উৎসারিত হয়েছিল, 
তাঁর একটি স্ষুলিঙ্গ এসে তার চোখে জ্বলে উঠল। নিরন্ত্-প্রতিরোধের 
পথ ত্যাগ করে যথাকালে চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ঘটল সশস্ত্র-বিপ্রবের 
পথে। এ-প্রবেশে হতাশার প্রতিক্রিয়া নেই। এ-প্রবেশ জীবনবোধ 
ও সংকল্পে গৌরবময় ।-*- 


চন্দ্রশেখর আজাদ। হহিন্দুস্থান সো্যালিস্ট, রিপারিকান্‌ পার্টি'র 
প্রখ্যাত কর্মী । উত্তরপ্রদেশের নেতা, এবং পার্টিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক 
এই বিপ্লবী তরুণ। তার কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে “সোস্তালিস্ট, 
রিপাব্রিকান্‌ পার্টি'র পত্তনকাল থেকেই। কাকোরী-ট্রেন-লুট, দিল্লী 
এবং লাহোরের যাবতীয় সশস্ত্র-কর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে তিনি ছিলেন 
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যুক্ত। কিন্ত পুলিশ তাকে খু'জেগ্াচ্ছিল না । চক্দ্রশেখরের পশ্চাতে 
ধাঁওয়৷ করে তারা 'পণ্তিতজি"র ছায়! দেখে, পপ্ডিতজির হদিস করতে- 
না-করতেই 'দীতারাম' ভেক্কি লাগিয়ে উধাও হয়! এইভাবে নান। 
ছস্মনামে চন্দ্রশেখর ঘুরে বেড়ান সারা উত্তর-ভারতে। কিন্তু পুলিশ 
তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। অথচ চন্দ্রশেখর তে। এক 
জায়গায় চুপ করে লুকিয়ে থাকেন না! চষে বেড়াচ্ছেন উত্তরপ্রদেশ 
ও পাঞ্জাব। নেতৃত্ব দান করে ঘটাচ্ছেন একটার পর একটা দুর্ধর্ 
য্যাক্শান্‌। এ-নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হাতে-কলমে, যুদ্ধস্থলে ;_ শুধু, 
হুকুম পাঠিয়ে কাজ সারেননি ।:.. 

১৯৩০ সালের ১৯শে অক্টোবর সরকার পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর 
আজাদকে ধরে দেওয়া, ব৷ তীকে ধরা যায় এমন কোন সংবাদ দানের 
জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সে-পুরক্কার বহু অর্থের। তবু 
আজাদের সংবাদ কেউ দিতে পারে না। আজাদের সংবাদ রাজ্য- 
পুলিশের অনধিগম্য। তাই পুলিশের লজ্জা, সরকারের দুশ্চিন্তা ।-.. 


সেদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ সাল। সকাল সাড়ে নটা। 
এলাহাঁবাদ এলফ্রেড পার্কে ছদ্মবেশী আজাদ এসেছেন একটি বিপ্লবী 
সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে । তীদের গোপন কথাবার্তা 
চলছে |... 

সেকালে এ-সব পার্ক, এবং পার্কে যে-সব লৌক আনাগোনা করে 
তাদের উপর পুলিশের লোকেরা বিশেষ নজর রাখত । একটি ওয়াচার্- 
এর জন্দেহ হয়। সে থানায় খবর দেয় যে, ছু'টি যুবক যেভাবে বসে 
যেমন করে কথ! বলছে, তাতে তাদের সন্দেহজনক-ব্যক্তি বলেই 
মনে হচ্ছে। 

কথাটা কানে যেতেই একজন ইউরোপীয়.'অফিসারের অধীনে 
সশস্ত্র পুলিশ এসে এলফ্রেড পার্কটি ঘেরাও করে ফেলল । আজাদ 
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সহসা! দেখলেন যে, তিনি ঘেরাও সুয়ে যাচ্ছেন !""মুহূর্তে সচকিত হয়ে 
সাথীকে পালিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। নিজে ট্রিগার্‌ টেনে গুলি 
চালাতে শুরু করলেন। যুদ্ধ বেধে গেল। জন-তিনেক পুলিশেব 
লোক ঘায়েল হল। আজাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। অসম-যুদ্ধ আর 
কতক্ষণ চলে? শত্রুর বুলেট্-বিদ্ধ চন্দ্রশেখর আজাদ ! কিন্তু শক্রর 
হাতে মৃত্যুগ্রহণের জন্তে তিনি এ-পৃথিবীতে জন্মাননি। নটরাজের 
নয়নবহ্ি আবার তীর নয়নে জ্বলে উঠল। নিজের পিস্তল উদ্ভত হল 
নিজের ললাট লক্ষ্য করে। গুলি ছুটে এলে! ছুর্জয় গর্জনে। বীরের 
মৃত্যু আপন হস্তে ছিনিয়ে আনলেন বিদ্রোহী চন্দ্রশেখর ৷ 
“বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর | 
যত লোভ, যত শঙ্কা 
দাসত্বের জয়ডঙ্কা, 
দূর, দূর, দূর ॥”", 
স্বাধীনতার পূজারী চন্দ্রশেখর নিজেই একদিন নিজের নামেব 
সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন “আজাদ” উপ-নামটি। সার্থক হল সে- 
নামকরণ। জাতির কাছে সেই উপ-নামকে প্রধান করেই তিনি আজ 
পরিচিত । মৃত্যুহীন চন্দ্রশেখরকে ভারতবর্ষের যৌবন চিরকাল প্রণাঁম 
করবে মহামুক্তির বাহক “ন্দ্রশেখর আজাদ" রূপে ।**- 


বোস্বাই-প্রদেশের গভর্ণর 
স্যার হটসন্‌ আত্রান্ত 


১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই । পুণ! শহরে ফাগুসান্‌ কলেজের 
€য়াদিয়। গ্রন্থাগার হল-গৃহ। বোস্বাইয়ের অস্থায়ী-গভর্ণর স্যার 
আর্ণেস্ট হট্সন্‌ সভার পৌরোহিত্য সমাপন করে বেরিয়ে আসছেন। 
কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হল্-ঘর কীপিয়ে শব্ধ হল-দ্রাম্চ। -. 
একটি তরুণের অগ্নিনালিকা থেকে ছুটে এসেছে মারাত্মক বুলেট 
গভর্ণরের বুক লক্ষ্য করে। 
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গুলিটি বুকে আঘাত হেনে ঠিকরে বেরিয়ে গেল, ছুটে গেল অন্য 
দিকে। লাট অক্ষত রইলেন | 

গুলির এ হেন লীলাভঙ্গির কারণ কি ? অমন তাজ টাটুক। গুলি 
__-অত কাছের নিশান। সত্বেও পিছলে গেল কেন? তখনকার দিনে 
কাগজে-কাগজে এর নান। কৈফিয়ৎ বেরিয়েছিল। তখন সরকার 
থেকে অবশ্ট কিছু বলা হয়নি ।**কারো রিপোর্ট ছিল-_মোট। 
ফাউন্টেন-পেনে ঠেকে গুলি পিছলে যায়; কেউ বলছিলেন__বুকের 
মেডেলে লেগে গুলি ফিরে আসে । মোটের উপর লাটসাহেবের 
সার৷ অঙ্গে এবং চিন্তে প্রবল ঝাকুনি লাগলেও তিনি যে শারীরিক 
ঘায়েল হননি, এ-কথা সত্যি। অতঃপর অবশ্য সঠিক সংবাদ 
সংগৃহীত হলে জানা গেছে যে, সেদিন লাটসাহেবের জামার নীচে 
লৌহবর্ম পর! ছিল। লৌহবর্ম ব। “স্টিল্‌ জ্যাকেট” পরে সভা-সমিতিতে 
যাওয়া-আস! সাবধানী রাজপুরুষদের পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক ছিল 
না। কারণ, এই তো মাত্র সাত মাস পূর্বে পাঞ্জাবের গভর্ণর গুলির 
আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন এমনই এক উৎসব-সভায় ! তাছাড়। 
বাঙলার কথা না-তোলাই ভাল ।... 

একটি গুলিব শব্দেই উপস্থিত ভদ্রমগ্ুলীর ও পুলিশের তন্ত্র! টুটে 
গেল। ঝাপিয়ে পড়ল কয়েকজন ব্যক্তি আততায়ীর উপর। বন্দী 
হলেন তকণ। নাম জান! গেল- বাস্থদেব বলবস্ত গোগ টে ।"-" 


বাস্থদেব বলবন্ত গোগটে পুনাব অধিবাসী । বি-এ ক্লাশের ভাল 
ছাত্র এই বাসুদেব । কোন বিপ্লবী-দলের সভা তিনি নন। কারণ, 
পুণ! তথা মহারাষ্ট্রে সক্রিয় বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠান বহুদিন অবলুপ্ত। কিন্ত 
ছড়িয়ে আছে তার আকাশে-বাতাসে ও গিরি-কন্দরে বিপ্লবের বীজ, 
বিপ্লবীর বাণী। মারাঠী-তরুণ ভুলবে কি করে চাপেকারব্্রাতৃত্রয়কে ? 
ভুলবে কি করে ফাড্কে-রানাডে বা সাভারকরদ্য়কে ? মহামতি 
তিলক কি ভূলে যাবার সামগ্রী ?"- 
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১৯৩০-৩১ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলন সারা ভারতেই ছুর্জয় 
রূপ নিয়েছে। পুলিশের অত্যাচার সর্বত্র মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । 
মহারাষ্ট্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। 

হট্‌সন্‌ সাহেব তখন বোশ্বাই-সরকারের হোম্মেম্বর। তার 
আমলে অত্যাচার নগ্ন রূপ ধারণ করেছে। লাঠির আঘাতে মেয়ে- 
পুরুষ আন্দোলনকারীর হাড় গু'ডে হয়ে গেছে, গুলির আঘাতে কত 
লোকের মাথার খুলি উড়ে গেছে, কত নারী উন্মত্ত পুলিশের দ্বার 
ধষিত। হয়েছে, কত শিশু-বৃদ্ধ মিলিটারি-বুটের তলায় পিষ্ট হয়েছে । 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খুইয়ে কত নিরপরাধ নরনারী কেঁদে কেঁদে 
বুক ভাসিয়েছে। সংগ্রামী-জনতা। তাতেও স্তব্ধ হয়নি। তখন এই 
হট্সন্‌ সাহেবই “মার্শাল্-ল' জারি করে 'জালিয়ানওয়ালাবাগে*র মহড়া 
দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ।-.. 

তরুণ-মহারাষ্ট্রের স্বভাবতই এই হট্সন্-শীসনের বিরুদ্ধে ছিল 
প্রচণ্ড কোধ। কিন্তু কোন বিপ্লবী-সংস্থা ধারে-কাছে নেই। 
রাজনীতিক-দৃষ্টিকোণ থেকে কোন য়্যাকৃশান্‌ করার স্বযোগ কে করে 
দেবে? 

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বিপ্লবের আবাহন করেছে মহারাষ্ট্র। কিন্তু 
১৯৩০ সালের বনু পূর্বেই সেখান থেকে বৈপ্লবিক-সংগঠন বিদায় 
নিয়েছে। অথচ বিপ্লবী-মন তো বিলুপ্ত হবার নয় 1: 

তরুণ গোগ্‌টে। বিশ বছরের “ত্রিলিয়েপ্ট। যুবক । বি-এ ক্লাশের 
ছাত্র। চঞ্চল হয়ে গেছে তার মন। তার না আছে কোন তৈয়ারি, 
না! বিপ্লবীর শিক্ষী-কর্মনৈপুণ্য বা অভিজ্ঞতা । অথচ, আছে প্রাণ 
স্পর্শকাতর, কর্মপিয়াসী প্রাণ। সেই প্রাণে আঘাত লাগে প্রত্যেকটি 
নির্যাতন-কাহিনীর। ছুঃখীর বেদন। শ্বসিয়ে ওঠে বুক থেকে । তাদের 
অশ্রু তার নয়ন ছুটিকে সজল করে তোলে । পরাধীনতার জ্বালাবোধ 
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কোন বিপ্লবীর চেয়ে ভার কি কম ? নিশ্চয়ই নয়। তবে? তবে কি 
চুপ করে থাকতে হবে তাকে ? 

শিশুকাল থেকে গোগটে মনে মনে পৃজা করে এসেছেন বিপ্লবী- 
নায়ক বিনায়ক সাভারকরকে । তার বৃদ্ধবয়সের প্রতিদিনকার কর্মকথ। 
জানার উৎসাহ গোগ.টের সামান্য ছিল না। কাগজে প্রদত্ত 
সাভারকরের কোন উক্তিই গোগটের দৃষ্টি এড়াতে পারে ন।। 
তাছাড়া মহারাষ্ট্রের মৃত্যুবিজয়ী বীরবৃন্দ, পুণার শহিদকুল, বিপ্লব- 
কর্মের পথিকৃৎ দামোদর চাপেকার তার ধেয়ানের ধন। বাঙলা ও 
পাঞ্জাবের রুদ্র এঁতিহা তার আগ্জন-ছৌয়! কল্পনার জীয়নকাঠি। 


গোগটের সংকল্প দৃঢ়তর হল। না থাকুক কোন বিপ্লবী-সং-স্থার 
নেতৃত্ব, না থাকুক কোন সাথী বা সহায়ক । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নী-_ 
“একলা চল রে'? একলাই চলতে হবে দুস্তর ও হুর্গম পথে । তার 
রয়েছে বিনায়ক সাভারকরের অব্যক্ত আশীবাদ, রয়েছে তাবৎ সংগ্রামী- 
ভারতের প্রেরণা, অগণিত শহিদের বরাভয় |". 

গোগটের একটি ভাই কার্যোপলক্ষে হায়দ্রীবাদে থাকতেন । 
হায়দ্রাবাদ তখন করদরাজ্য । সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ক্মাগল করা সহজতর 
বলে লৌকের ধারণা । গোগ.টেও ভাইকে কাজে লাগালেন। তার 
মাধ্যমে সহজেই গোগ.টে ছু"টি রিভলভার সংগ্রহ করে ফেললেন ।-_ 
তারপর ভাবছেন_কাকে তাক্‌ করা যায়! শয়তানের দূত এ 
হোম্-মেন্বর হট্সন্সাহেব তখন মহারাষ্ট্রের অস্থায়ী-গভর্ণর হয়ে 
বসেছেন। তাকে হাতের কাছে পাওয়া কি সম্ভব? তাকে 
না-পেলে আর একজনকে হত্যা করেও লাভ আছে। তিনি হলেন 
শোলাপুরের কালেক্টর মিঃ নাইট। লোকটার কুখ্যাতির সীম! 
নেই... 

বিদ্রোহী-কিশোর ব্যাকুল চিত্তে দিন গুনছেন। এমন সময় এলে! 
১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই । স্যার হট্সন্কে হাতের কাছে পেলেন 
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গোগ.টে। বিপ্লবীর অদম্য শৌর্ধে কেমন করে তির্নি প্রকাশিত হলেন, 
তা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে।*** 


বন্দী গোঁগ টের বিচার সাড়ম্বরে হয়ে গেল। পুলিশ বুঝেছিল যে, 
এটা! ব্যক্তিক-প্রচেষ্টাপ্রস্থৃত ফ্যাকৃশ্যানঁ_ কোন বিপ্লবী-দলের সঙ্গে এর 
যোগ নেই। তবু এ-ছেলেকে ভীষণ সাজ। দিতে হবে। কী স্পর্য।! 
পেছনে কেউ নেই"*"একা এ ছেলে যুগিয়েছে রিভল্বার, প্ল্যান করেছে 
একাঞ্ঞণিয়ে গেছে এক, এক ছু'ড়েছে গুলি লাটের বুক লক্ষ্য করে ! 
লক্ষ্যভষ্ট হয়নি-_অকম্পিত, দ্বিধাছন্হীন নিশানা । লাট বেঁচে গেছেন 
শুধু এ স্টিল্‌-জ্যাকেটের আশ্রয়ে ।__এ-বাঁলক তাই অধিকতর বিপদ- 
জনক, এর অপ্রত্যাশিত কর্মে পুলিশের ব্যর্থতা আরো! প্রকট হয়ে 
উঠেছে। এ যেন একটি “লাইফ -বম্ব,__-এমন জীবস্ত-বোমা সার! 
দেশে অলক্ষ্যে কত না ছড়িয়ে আছে 1 


পুলিশ বা সরকারের ধারণ। মিথ্যে নয়। ইতিহাসও বলবে 
একই কথা। অত্যি গোগটের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় “একলব্যে”র 
একান্ত সাধনা । এমন সাধন! সে-যুগেও আর কোথাও দেখ! যায়নি। 
সেদিক থেকে গোগটের ফ্যাকশান্‌ একটি বিশিষ্ট গুরুত্ব বহন করে 
নিশ্চয়ই । 


বিচার সমাপ্ত হয়ে গেছে । সেসান্নজজ মিঃ ওয়াদিয়ারের 
আদালতে তার সাজ। হয়েছিল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ।* 


দ্রষ্টব্য £ শ্রীগোগটের কাছ থেকে গ্রস্থকারের পক্ষে শ্রীরবি রায় ('দদ্ধান্‌ 
বাঙ্‌লো?, শারানপুর রোড, নাপিক-২ ) কর্তৃক, সংগৃহীত তথ্যাদি 
অবলম্বনে লিখিত। 
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॥ আঠার ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ও সশস্ত্বিপ্লব 


তখন আমরা ঢাকা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্র। এম্‌-এ পরীক্ষার বছর। 
১৯২৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাবিষ্ভালয় কর্তৃক 
আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা শহরে এলেন। তার আগমন-সংবাদ শিশু-বৃদ্ধ- 
শরনারী সবার চিত্তেই এক অপূর্ব আনন্দ এনে দিয়েছে। প্রায় ছাঝ্ 
বছর পর নাকি তিনি এই শহরে পুনঃপদার্পণ করছেন। তাকে 
যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাবার জন্যে সকলে ব্যস্ত। ছাত্রমহলে এক 
অভূতপূর্ব আন্তরিক সাড়। পড়ে গেছে শীস্তিনিকেতনের খধাষি এবং 
বিশ্বের মহোণ্তম কবিকে চাক্ষুষ দেখবার আগ্রহে, তার কণঠনিঃস্ত 
বাণীস্ুধা পান করার আশায়। 


কবি এসেছেন। লোহার পুলের অদূরে, কলঘরের কাছে, 
ফরিদাবাদ মহল্লার মোড়ে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তায় সে কী জন- 
সমাবেশ! উৎসাহ-উদ্দীপনায় ব্যাকুল, শ্রদ্ধার আবেগে গভীর, বিশ্বয়- 
ভরা দৃষ্টিতে অনন্ত সেই জনতা মহাকবিকে বরণ করে ঘরে তুলে 
নেবার কামনায় সুন্দর । 


মেজর সত্য গুপ্তের দাদা শচীন গুপ্ত সগ্ পারস্য থেকে এসেছেন। 
তখন কর্মস্থল ছিল তীর গ্ৃারস্তে। স্বঠাম বিরাট তার দেহ, শৌর্যবানের 
দৃপ্ত মৃতি। ছুর্াস্ত এক অঙবপৃষ্ঠে অশ্বারোহীরূপে পুরোভাগে তিনি। 
তীর পশ্চাতে শত-শত সাইকেল-সওয়ার, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবককৃনদ, 
বয়-স্কাউট, বাগ্ভা। শুত্র-বন্তরপরিহিত এই বাহিনী সামরিক শূঙ্খলায় 
গার্ড-অব্‌-অনার জানালেন কবিকে শহরের প্রবেশ-পথে। 
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নাগরিক-অভ্যর্থনা-সমিতির সভীপতি ছির্সেন অবসয়প্রাপ্ত জিল1- 
বিচারক বয়োবৃদ্ধ সারদা সেন, সাধাবুণ-সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক 
ফণিভূষণ চক্রবতি (বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত 
চিফ-জাস্টিস )। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং সংগঠনের 
দায়িত্ব প্রধানত ছিল সত্য গুপ্ত ও তার বন্ধুদের উপর | 


পথে-পথে, ছ'পাশের গৃহে-গৃহে, জনগণের এবং গৃহবাসীদের উদ্বেল 
আঁবেগ ও অভ্যর্থনামুখর হৃদয়কে ছুঃয়ে-ছু'য়ে চলেছেন কবি-সআট 
মহারাজের গৌরবেই__ভাওয়ালরাজের জুড়িগাড়িতে। তার সঙ্গে 
পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, বালিকা নন্দিনী, রধীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ 
এবং বিশ্বভারতীর চীনদেশীয় অধ্যাপক মিঃ লিম্‌্। নগর-পরিক্রম। 
সাঙ্গ করে কবি উঠলেন এসে ওয়াইজ ঘাটে, বুড়িগঙ্গার বুকে অবস্থিত 
তুরাগ” নামক গ্রীনুবোটে। বোটখানি ছিল ঢাকার নবাববাহাছ্‌রের 
প্রিয় জলযান। 

কবি অভিভূত হয়েছিলেন ঢাকাবাসীর আত্তরিকতায়। বললেন 
তিনি শোভাঁযাত্রীদের উদ্দেশে £ “এতবড় স্বাগত-অভিনন্দন আমার 
জীবনে এ-ই প্রথম 1, 

হয়তো৷ এট তাঁর অতিশয়োক্তি। কিন্তু জনতা ও কবির হৃদয়ের 
যে যোগাযোগ সেদিন ঘটেছিল, তার মধ্যে এতটুকু ফাক ছিল না। 
কারণ, শহরের নরনারী তাদের অন্তরের রাজাধিরাকে কম্প্-ক্ষে 
বরণ করার সময় কার্পণ্য দেখাবে কি করে 1. 


৭ই ফেব্রুয়ারি অপরা নর্থক্রক হল্‌্-এ (লালকুঠি ) নাগরিক 
কবি-সংবর্ধনা। ভিড-নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য। একটা হল...তা সে 
যত বড়ই হোক..'সেখানে বিশ্বের কবিকে ছু'চারশত ভাগাবানের 
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জন্যে আটকে রাখার কল্পনা ধারা করেছিলেন, তাঁর। না৷ বুঝেছিলেন 
কবির পপুযুলারিটি, ন! জনদ্তার মন। কোনপ্রকারে সে-সতা৷ সাঙ্গ করে 
কবিকে তখুনি আন হল বুড়িগঙ্গার তীরে, করোনেশীন পার্কে। বিপুল 
জনতার ব্যাকুল সংবর্ধনা-সভ।। ন্তর্য তখন অস্তগামী। নদীর তরঙ্গে 
তার রক্তিম উচ্ছ্বাস। কবির ক থেকে বাণী ঝরে ঝরে পড়ছে। 
অন্থকৃল আবহে তার খষি-চিন্তে সঞ্চারিত হচ্ছে দূর থেকে ভেসে-আসা 
দিব্য অনুভূতি । দিগন্তের পানে তাকিয়ে তিনি বহু কথা বলেছিলেন । 
আজ মনে পড়ে, “রবি অস্তাচলের পথে চলেছেন---কবিরও সেই পথে 
যাত্রা জীবনের সায়াহে্-..নদীতীরে এই ধরনের একটি বিদায়-বৈদনার 
সুর ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষণে । সে-মুরের ছোয়া লেগেছিল 
সন্ধ্যার আলোছায়ায় মহাকবিকে ঘিরে-থাকা সুদূরপ্রসারী জন- 
মানসে। সারাটা আবহ তাতে একটি ধ্যান-তন্ময় মৃতির রূপ ধারণ 
করেছিল। একটি অখণ্ড সত্বায় এক হয়ে হাজার হাঁজার মানুষ 
চোখ-কান-মন ও হৃদয় দিয়ে কবিকে স্পর্শ করেছিল যেন।*"' 


পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারি । 'দীপালি-সঙ্ঘের মহিলা-সভা আহত 
হয়েছে ঢাক ব্রাহ্মসমাজ-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। লীল! নাগ (রায়) 
তার উদ্যোক্তী। কবিকে গ্রীন-বোট থেকে নিয়ে আসা, সভাস্থলের 
গেট রক্ষা করা, এবং কবিকে সভাশেষে তীর গন্তব্যস্থলে পৌছে 
দেবার দায়িত্ব ছিল সত্য গুপ্ত ও তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরই 
উপর |... 


৯ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্থে ঢাক! জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ 
হোস্টেল-প্রাঙ্গণে হল যুব ও ছাত্রসভা । ১০ই ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ 
ত্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে গিনি উচ্চারিত হল প্রার্থনা, দিলেন একটি 

নিখুত ভাষণ ।.. 
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€সদিনই ছুপুরে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে গেলেন কবি। সন্ধ্যায় 
কার্জন হল্‌-এ ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বক্তৃতা । পথে ঢাক! ইপ্টারমিডিয়েট 
কলেজের “রোভার স্কাউট্‌'-এর অভিবাদন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ । 
১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ে কবির চারটি বন্তৃত। বিদ্বং- 
সমাজ পরম নিষ্ঠায় শুনলেন ।... 

এইভাবে ঠাসা-প্রোগ্রামের চাপে ঢাকার দিনগুলো কবির কেটে 
যাচ্ছিল। ছু" এক জায়গার আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতে পারেননি । 
কারণ, স্বাস্থ্য তার ভাল যাচ্ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি কবি ঢাকা 
থেকে বিদায় নিলেন |. 


কবি বোটেই আছেন। সত্য গুপ্ত এবং তার বন্ধুবাহিনী কবিকে 
সেবাদানের সম্পূর্ণ ভার যে নিয়েছেন, তা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং 
আমর! (ভার বন্ধুদল ) পাল! করে সারাদিন এবং অধিক রাত পথ্স্ত 
বোটের কাছে পাহারায় থাকতাম, ভিড় শতহস্ত দূরে ঠেলে রেখে। 
"আমর! ক'জন স্থির করলাম, কবির সঙ্গে নিভৃতে দেখা করব । 
70105152 117661516৮৮ জোর করে নিতে হবে_ তার সেক্রেটারি 
ইত্যাদির মাধ্যমে য। কখনে। হবে না। 

কিস্ত কী করে এ417/05515৬ আদায় করা যাঁয় ভাবছিলাম ।'*. 
তরুণ-মনে তখন বহু প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। বিপ্লবী-দলের সক্রিয় 
কর্মী আমরা । সশগ্র-যুদ্ধে ইংরাজকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংকল্প আমাদের। কিন্তু গান্ধীজির 
'অহিংসাবাদ' দেশের মনকে ব্যাপূত রেখেছে । আমাদের ধারণায় এই 
অহিংসা-মন্ত্র আমাদের কাজের পরিপস্থী। কাজেই, এ নিয়ে কবির 
সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন আমরা অনুভব করেছিলাম ।-*কিস্ত 
আমরা তে। শুধু তার দ্বাররক্ষক। তাঁকে ঘিরে আছেন গণ্যমান্থ 
বয়স্করা । তার ছোট-বড় প্রোগ্রাম করছেন তার স্বাস্থ্যহিতাকাজ্ী 
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সচিব এবং রিসেপুশীন-কমিটির কর্তারা । এই ব্যহ ভেদ করে কুবি 
ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া! একটি অসাধ্য কাজ । আজকের দিনে এ-কাজ 
অতি সহজ হতে পারে, কিন্তু তৎকালের সৌজগ্যবোধ, নিয়মান্থুবতিতার 
ধারণা, বৃহতের প্রতি বিশ্ময় ও শ্রদ্ধার গভীরতা এবং আত্মসম্মান- 
জ্ঞান এ ব্যুহ-প্রাচীর ভেঙে দেবার পথ আগলে থাকল ।...এমন 
সময় হঠাৎ এরই মধ্যে দেখি-_-ইডেন কলেজ ও স্কুলের একদল ছোট- 
বড় ছাত্রী নিয়ে স্বয়ং লেডী প্রিন্সিপ্যাল, বাক্ল্যাণ্ড বাধের নীচে দিয়ে, 
কাদাভরা জমি পায়ে দলে আসছেন বোটের দিকে । প্রিন্সিপ্যাল ও 
শিক্ষিকাদের বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্ত মেয়েদের কী সে উচ্ছগতা এ 
কাদামাটির পথে ছুটে আসতে"! তারা যে কবিকে প্রণাম করবে ! 
কবি বোট্রের জানাল! দিয়ে এই দৃশ্য দেখেই হস্তদস্ত হয়ে বেরিয়ে 
এলেন বোটের ডেক্‌-এ। শুভান্বুধ্যায়ীদের বাধা মানলেন না। কী 
তার রাগ! যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বার উপক্রম !-"- 


বলেছিলেন তিনি পার্শখচরদের ঃ "তোমরা কি এর ছোট্ট 
মেয়েগুলোর দুর্দশা দেখছে! না? ওরা ছুটে এসেছে আমাকে দেখবে 
বলে--আর তোমরা ভেবেছে আমি খাঁচায় বসে থাকবো ? আমার 
স্বাস্থ্য বড়, না এ মেয়েগুলোর প্রাণের টান বড় ?” 


বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কবি। ভারতবর্ষের আদি-অস্ত দিনের 
মহান্‌ সাধনার প্রতীক এক মহধির সৌন্দর্যে দাড়ালেন তিনি । মেয়েরা 
একে একে প্রণাম করে, তার আশীবাদ আহরণ করে, দাড়াল সার 
বেধে। কবি একটুকরো মিষ্টি ভাষণ দিয়ে বালিকাদের মুন কেড়ে 
নিলেন। তারপর বোটের ভিতরে ফিরে এলেন। এবার অটোগ্রাফ, 
দেবার পালা । এত মেয়ের চাহিদ। রুগ্ন কবির পক্ষে মনোমত করে 
সাজানে। সম্ভব নয়। কাজেই, কবি এক শিট কাগজ নিয়ে নামাবলীর 
মত নাম স্বাক্ষর করে চললেন--.এ কাগজ অতঃপর টুকরো -টুকরে! 
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করে.এক-একটি স্বাক্ষর জন-প্রতি বিলি করা হবে। রহস্ত করে সতা 
গুপ্তকে কবি বলেন £ প্তুমি যে আমায় কেরানী বানালে 1৮... 
সাথে সাথে জাপানের অভিজ্ঞতার কথাও বললেন । সেখানেও নাকি 
এমনি ঘটেছিল ।-.. 


সত্য গুপ্তই এ সময় কবির পার্থ থেকে সবকিছু কণ্ডাক্ট করছিলেন। 
একটু বেশি করেই তিনি কবির কাছাকাছি হচ্ছিলেন নিজের মতলব 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে । মেয়ের। বিদায় নিতেই পার্্স্থিত এই কর্মীটির দিকে 
কবি প্রসন্ন নয়নে তাকালেন । কমী সত্য গুপ্তের বয়স তখন চবিবশ 
কি পঁচিশ। বীর্ষদৃপ্ত-তারুণ্যের ছাতি তার সর্বাঙ্গে। একখানি 
শাণিত খড়্োর ঝলমল রূপ । কবি তার পানে তাকাতেই তিনি কবির 
পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন যে, তার। ক'জন ছাত্র তীর কাছে নিভৃতে 
কিছু কথা বলতে ও শুনতে চান। কখন হবে সে সময় ? কৰি 
সন্সেহে বললেন 2 “এসে এখুনি । মুহুর্ত সময় না দিয়ে আমরা চার- 
পাঁচজন কবির পেছনে পেছনে তার কামরায় ঢুকে গেলাম । আমরা! 
সবাই ছিলাম' স্বেচ্ছাসেবক । কাজেই, শুভান্ুধ্যায়ীরা আমাদের 
আটকাবেন কি করে ? আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম যে, শুভান্ুধ্যায়ী- 
বৃন্দ র দিকে বিষ-নয়নে চেয়ে আছেন । সত্যি, তাদের চক্ষে 
আগুন থাকলে নিশ্চয় সেদিন দগ্ধ হতাম 1... 


কবি একটি আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট । আমরা তার পায়ের 
কাছে মেঝেতে পরমানন্দে বসে আছি। তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন। 
প্রথমটায় তার কথ শুধু গানের স্থুরে কানে আসছিল, মর্মে ঢুকছিল 
না। কারণ, তার অপূর্ব রূপশ্রী নয়ন ভরে দেখতে গিয়ে শ্রবণেক্দ্রিয় 
তেমন কার্জ করছিল না যেন। এত কাছে, এতক্ষণ ধরে এই 
মানুষটিকে দেখবার অবকাশ ইতিপূর্বে হয়নি। কি রূপ! মনে 
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হচ্ছিল""'শ্বেতপাথরে খোদাই মৃতি...বিধাতা-স্থ্ট তাজমহল! কী 
কোমল, কী নিটোল, কী জীবন্ত তাঁর প্রাতি অঙ্গ! নয়নে প্রদীন্ত 
প্রতিভার বিভী । রেশমের মত তুলতুলে অজভ্র শ্বেতশ্মশ্র''-কল্পনার 
দিব্য খবির শ্বশ্রভার যেন! কথা বলার ভঙ্গি অনন্য, কথার সুর 
বাঁশির ধ্বনি হয়ে ভেসে আসে। একটু পরেই আমরা ধাতস্থ 
হলাম 1." 


কৰি বহুক্ষণ ধরে “চিরন্তন ভারতবর্ষের কথা, 'শান্তং শিবমাদ্বৈতস্*- 
এর কথা, “মানব-ধম্ের কথা, শিক্ষার কথা৷ অপূর্ব ভাষায় ও ভাবে 
বলে গেলেন । 

আমর! একফীাকে পরিফ্ষার করে বললাম £ “আমরা এই দেশের 
বাস্ত্টিক-স্বাধীণতা সর্বাগ্রে চাই। ইংরেজকে আমরা জোর করে 
তাড়াব। এবং সেজন্ত অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করব। আমর! জানি, 
আমাদের পথ মহাত্বার অহিংস-মন্ত্রের বিরোধী ; কিন্তু বাঙল। দেশের 
যৌবনের ভাষা তো। আপনার অগোচর নয়। সশন্ত্র-সংগ্রামেই তার 
চরম বিশ্বাস। আপনার আশীর্বাদ আমর! চাই ।” 

এই কট কথাই পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে পেরেছিলাম । 
অধিক কিছু নয়। কিন্তু কথা ক'টির উপরেই কবির অনাহত একটি 
অবিস্মরণীয় ভাষণ শুনেছিলাম সে-সন্ধ্যায়। আজ চুয়াল্লিশ বছর 
পরও সে-ভাষণের বঙ্কার আমাদের কানের কাছে গুঞ্জরিত হয়-* "যদিও 
তার অনেক কথাই তুলে গিয়েছি। 

কবি বললেন; আশীরবাদ কে কাকে করবে ? তোমাদের কামন। 
যদি কার্ষে পরিণত হয়, সব্বন্ধ বিলিয়ে দিয়ে বৃহতের দিকে যদি এগিয়ে 
যেতে পার.""তবে তোমাদের মধ্যেকার কর্মীদেবতাই তোমাদের 
আশীর্বাদ করবেন। সে-আশীর্বাদ কোন মেকানিক্যাল্‌ বস্তু নয়, 
প্রাণশক্তিতে স্বতন্ত্র তার পরিচয়। এ প্রাণশক্তির বন্যায় চালিত 
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তরুণের অভিযান অব্যাহত তাকে বাধা দেবার ক্ষমত। কারো থাকে 
না। তোমর৷ সত্যাশ্রয়ী থাকলে জয়ী হবে। 

একটু থেমে বলে চললেন কবি ; কিন্তু মনে রেখো, হিংস। ব৷ 
অহিংস বড় কথা নয়। বড় হল সেই স্বাধীনতা। লাভ-.'যাঁর আশ্রয়ে 
মানুষ সত্যাশ্রয়ী হতে পারে, বড় হতে পারে, সর্বস্তরের নরনারী সর্ব- 
ক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেতে পারে। 

এ-প্রসঙ্গে কবির মনৌভাব আমর! যা বুঝেছিলাম, তা হল £ 

“করুণ। তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথ। নিয়ে যায় কাহারে ; 
সহস! দেখিন্থ নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি দুয়ারে |” 

তিনি বললেন ঃ হ্থ্যাঃ গান্ধীজির কাছে অবশ্য অহিংসার মূল্য 
অনেক বেশি। তিনি সত্যের উপাসক। তার মতে তার “দত্যে' 
পৌছাবার পথে যা কিছু অন্যায় বা অসত্য, ত বিনষ্ট হবে। কাজেই, 
যথার্থ রূপে অহিংসা-সত্যে পৌছলে অন্যায় যে “পরাধীনতা” তা-ও 
বিলুপ্ত হতে বাধ্য । এ-ও একটা! চ,য0610100617 ।..-গান্ধীজির তত্ব 
ভারতবর্ষে নৃতন বস্ত্র নয়। কিন্তু তা অতি উঁচুদরের বস্ত-*”তা' দেশের 
অধিকাংশই অনুসরণ করতে পারবে নাঃ; কারণ, কোন কালেই 
এ-তত্ব সকলে অনুসরণ করতে পারেনি। ইংরেজ-বিতাড়ন যদি 
এ-পস্থায় সম্ভবও হয়, ইংরেজ চলে গেলে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির সময় 
দেশের লোভী-মন এ-কে নস্তাৎ করে দেবে। মুস্কিল এইখানে । 
তবু মহাত্মাকে সসম্মানে কাজ করতে দিতে হবে। তোমাদের মতের 
সঙ্গে গান্ধীজির মতের মিল না থাকাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাকে 
যদি অশ্রদ্ধ। কর, তাকে যদ্দি ফ্যানাটিক্যালি সমালোচন। কর, তাতে 
তোমাদের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি |: 


তারপর কবি যেন আমাদের ভূলে গেলেন। তুলে গেলেন তীর 
চতুষ্পার্্ব । আত্মস্থ চিত্তে কথ! বলে চললেন তিনি । মনে হচ্ছিল, যেন 
উত্তঙ্গ গিরিশীর্ষ থেকে ন্বতংস্ক আবেগে বাণী-মন্দ্রিত বর্ণাধারা৷ নেমে 


৩০৪ 


আসছে বিরাট মৌনের ধ্যান ভেঙে পাদদেশে বসে আমর 
€স-বাণীসুধা আক পান করছি।*** 


কবি বলছেন £ এই ভারতবর্ষ, এর বুকে কত সভ্যতার পদধ্বনি 
বেজে গেছে। সে-পদধ্বনির নানা রেশ আজে। একতান জুড়ে এক 
অতি স্পষ্ট ও সত্য পটভূমি রচন! করে রেখেছে, যাকে উপেক্ষা করে 
আমবা এগুতে পারি না। কাজেই, একান্ত করে একটি তত্বকে 
ধরে রাখলে চলবে কেন? ভারতবর্ষের সভ্যতায় মানুষ থেকে 
শুক করে কীট-পতঙ্গ-জীবজন্ত ও বৃক্ষলত। সবকিছুর মধ্যেই বিধাতা 
ধ্যানস্থ। কিন্তু স্থষ্টির প্রতি মর্মেই যে পারস্পরিক বিরেধও বর্তমান, 
তাঁকেই বা অস্বীকার করলে চলবে কেন? সংঘাত ও মিলন স্থির 
স্তরে স্তরে । গীতার ভগবান ভাল করে এ-কথ। জেনেছিলেন। তাই 
তার এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে বাশি ।-" 

ইংবেজকে যদি দানব মনে কর, এবং সে-দানবকে তাড়িয়ে দেওয়! 
যদি তোমাদের ধর্ম হয়--তবে তোমাদের মধ্যেকার দানব-বৃত্তিকে 
সর্বপ্রথম তাড়াতে হবে। গান্ধীজির অহিংস-যুদ্ধ উভয় দানবের 
বিকদ্ধে। তাই “চৌরিচৌরান্ম এসে তাকে থামতে হয় । সেই থামার 
উদ্দেশ্য রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা নয়, অধিকতর শক্তিমান হয়ে 
পুনরায় এগিয়ে যাওয়া । তোমরা খোলা চোখ এবং খোল। মন নিয়ে 
অগ্রসর হও। যে-অস্ত্রে ইংরেজ-লালিত দানবকে তাড়াবে, সে-অস্ত্রই 
যেন জাতির আভ্যন্তরীণ দানব-বুদ্ধিকেও বিনষ্ট করতে পারে। তাই 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির ধারণ রেখে কর্মে নিযুক্ত হও ।-." 


বলে চললেন ; বাঙলার ইতিহাস, বাঙলার জীবন, বাঙালীর কল্পন। 
বারে বারে জানিয়েছে যে, বাঙলার মাটি বিপ্লব-প্রসবিনী | ধর্মে, রাষ্ট্রে 


৩০৫ 
লশস্-বিপ্রব--২৬ 


সাংস্কৃতিক জীবনে বহুবার বিপ্লব ঘটেছে এই বাঙলায়। : এ-বিপ্লবের 
অস্ত্র কোন ক্ষেত্রে ছিল প্রেম, কোন ক্ষেত্রে শাণিত আয়ুধ। উভয় 
পম্থাকেই বাঙলার আবহ সাগ্রহে মৈনে নিয়েছে । তাদের সহাবস্থানে 
দেশের ক্ষতি হয়নি ।--কিন্তু যে তুর্ধর্ষ পথের যাত্রী হতে চাও তোমরা, 
তার জন্যে সহজ মূল্য দিলে চলবে না। সহজ মূল্য দেনও নি বিপ্লবের 
পথিকৃৎ কোন কিশোর ব৷ তরুণ পৃথিবীর কোন দেশে । যথার্থ আদর্শ- 
পাগল হলে কারাবরণ কেন, ফাসির রজ্জব গলায় পরাও সহজ । 
তোমরাও তা পরবে। কিন্তু গোট। জাতিকে সে-পর্যায়ে তুলে ধরা 
কঠিন, যে-পর্যায়ে গেলে ইংরেজের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়। 
স্বাধীনতা -লক্ষ্মী স্বদেশবাঁসী ক্ষমতালোভীদের হাতে লাঞ্ছিত না হন। 
বিপ্লবের পদধ্বনি আসমুদ্র-হিমাচল প্রসারিত না হলে যে-শক্তির বলে 
তোমর! বিদেশী শাসনের নাঁশন ঘটাবে, সে-শক্তিই তোমাদের হাত- 
ছাড়! হয়ে লোভীর স্বার্থ-কামনার অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে ।--"আমার ভয় 
তোমাদের জন্য । উন্মাদ হয়ে ছুটে চলবে--পথের মাঝখাঁনে কঠিন 
পাথরে মাথা £ঁকে না তোমাদের মরতে হয়। সে-ৃত্যু বড় বেদনার ! 
বিপ্লব সহিংস ব। অহিংস পথে আস্মুক, তা নিয়ে আমি ভাবিত নই ; 
কিন্তু কোন পথেই প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা৷ বা নীচ অভিব্যক্তি বেঁচে থাকলে 
তার পরিণতি আত্মঘাতী ।*.- 


কবি একটু থামলেন। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন শেষ কথ £ 
বিপ্লবের বাণী যদি না পৌছে দিতে পার, তবে তোমাদের দুর্বার চেষ্টায় 
ইংরেজ পালালেও তোমরা বেঁচে থাকবে নাঁ। তার মানে, তোমাদের 
আদর্শ বেঁচে থাকবে না । অন্ধ-জনতার পুরোভাগে এসে তারাই নেবে 
জয়ের পূর্ণ ভাগ, যাঁরা এতকাল অন্যায় ও অসত্যকে সমাজের প্রতি 
স্তরে একান্ত লোভে লালন করে এসেছে।""" 


৩৬৩ 


কবি নির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁর সকল অস্তিত্বে সুদূরের ছোঁয়া | 
গাঢ় অন্ধকার বুড়িগঙ্গার অপর তীরে ঘনীভূত হয়ে আসছে। জল- 
তরঙ্গে ছু'একটি নক্ষত্রের প্রতিচ্ছবি । বোটের অভ্যন্তরে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ পুরুষের পদপ্রান্তে আমরা কয়েকটি তরুণ।...আমাদের 
সেদিনকার প্রাপ্তির তুলন! নেই। 


কিছুক্ষণ পর প্রণাম করলাম খধি-কবিকে। বিদীয়ের ক্ষণে 
আশীর্বাদ করলেন তিনি। আমর! জানি, সে-আশীর্বাদটুকু ছিল তারই 
কল্পনার তারণ্য-শক্তির উদ্দেশে । আমরা উপলক্ষ্য মাত্র । 


কবি-কক্ষ থেকে বেরুতেই তাঁর পার্খচরদের রোযদৃষ্টির সম্মুখীন 
হতে হল। চাপা-কঞ্ঠে একজনকে বলতে শুনলাম £ 'বুড়োমানুষটাকে 
মেরে না ফেলা পর্যস্ত এদের স্বস্তি নেই ।” 


আমরা শুনেও শুনলাম না কোন কটুবাক্য, দেখেও দেখলাম ন! 
কারো! রোধদৃষ্টি।-.আমরা কোন 'বুড়ো'র কাছে তো যাইনি! 
মৃত্যুহীন এক চিরতরুণ খষির পদতলে বসে আমাদের তরুণ-চিত্ত 
'নবীনে'র বাণী কান পেতে শুনে এসেছে !.."আমরা ধন্য ।*. 


